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আমরা 
মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙে 
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে__বরদ বঙ্গে.) 
ধাম হাতে যার কম্লার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা, 
ভালে কাঞ্চন-শৃর্স-সুকুট, কিরণে তুবন্‌, আলা, 
কোল-ভরা যার কনক ধান্, বুক-ভর]1 ঘার ন্েহ, 
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দহ, 
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,__ 
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্চিত ভুমি বে । 


বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাচিয়া আছি, 

আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাটচি। 
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে, 
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের গ্রপিতামহের সঙ্গে ৷ 

আমাদের ছেলে বিজযমসিংহ লঙ্কা করিয়৷ জয় 

সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌধ্যের পরিচয় । 

এক হাতে মোরা মগেরি রুখেছি, মোগলেরে আর হাক্ে, 
চাদ প্রতাপের হুবুমে হটিতে হয়েছে দিলীনাথে 1-- 
জ্ঞানের নিদান আদি বিদ্বান কপিল সাংখাকার 

এই বাঙ্গলার মাটিতে গাখিল স্তরে হীরক-হার । 

বাঙ্গালী অতীশ লজ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর 

জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিক্বতে বাঙ্গালী দীপক্কর | 

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি 

বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি” । 
বাঙলার রবি অম্নদেব কবি কাস্ত কোমল পদে 

করেছে ক্ৃরভি সংস্কতের কাঞ্চন-কোকনদে | 

স্থপতি মোদের স্থাপন! করেছে “বরভূধরের' ভিত, 

শ্যাম কান্বোজে-_-“ওক্কার-ধাম”--মোদেরি প্রাচীন কীত্তি | 


ধেয়ানের ধন মৃ্ডি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর 

কিষ্পাল আর ধীমান,_-যাদের নাম অবিনশ্বর | 

আমাদের কোন্‌ ক্ৃপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায় 

আমাদের পট-ও্ক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায় | 
সা ৬ সী 


সং 


দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি 
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানতষের ঠাকুরালি ; 
বীর সন্গ্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগং্ময়ঃ__ 
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাস্ত বুষভে ঘটাবে সমন্বয় । 


নাহ না নাং সং 


বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়াছে বিয়া, 

মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয]। 

বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান, 

বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ। 

ভবিষ্যতের পানে মোর! চাই আশী-ভরা আহ্লাদে, 

বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আশীর্ববাদে ৷ 

নার সু ক ৩ নং 

মণি অতুলন ছিল যে গোপন স্থজনের শতদলে,__ 

ভবিষ্কতেব অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ; 

অতীতে যাহার হয়েছে স্তচনা সে ঘটনা হবে হবে, 

বিধাতার বরে ভরিবে ভূবন বাঙ্গালীর গৌরবে । 

প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী, 

লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্েষী ; 

মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি” ধীরে-_ 

মুক্ত হইব দেব-খণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে । 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


ভূমিকা 

এই বইখানির অধিকাংশ ভাগই সম্কলন মাত্ত, তথাপি প্রত্যেক 
বিষয়ে আমার মতামত মুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার 'চেষ্টা করিয়াছি 
যে সকল মনীষির গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অভিভাষণ প্রভৃতি অবলম্বনে এই পুস্তক 
লিখিত হইয়াছে তাহাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব, 
তথাপি ৬হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী, ৬রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, রজনীকাস্ত চক্রবর্তী, 
ডাঃ বিমলাচরণ লাহা, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, অমরেন্ত্র নাথ রায়, অক্ষয়- 
কুমার মেত্রেয়, ভাঃ ্রেলা ক্রামরিশ, স্থধীর রায় ও অপর্ণা দেবী, 
অসিত হালদার, সত্যেন্্র মজুমদার, চারু ভট্টাচাধা, “শিশুভারতীর, 
সম্পাদক যোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত প্রস্তুতির নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে 
পাসপাম নাঁ। এ পুস্তকের উদ্দেন্ত সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি 
সট্টি করা নহে। সাধারণ লোকের ভিতর বাঙ্গালীর প্রাচীনতা! সম্বন্ধে ষে 
অজ্ঞত৷ ও ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা নিরাকরণ করিতে, এব বাঙ্গালী ও 
ইংরাজের প্রাথমিক সম্বন্ধ বিষয়ে যে অযৌক্তিক মতামত” প্রচাঁরিত"ঘ্হৃছে 
তাহার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে?” * 
এই পুস্তকে ইহা প্রমাণ করিতে চাহি নাই যে বাঙ্গালী একটা সর্ব্ব- 
গুণান্বিত শ্রেষ্ঠতম জাতি । 

সময়ের অত্যধিক অল্পতায়, যোগ্যতার অভাবে ও শারীরিক পীড়ার 
কারণে পুস্তকখানির ব্প্রকার দোষ রহিয়া গেল। সহাদয় পাঠকবৃন্দ 
সেইগুলি নির্দেশ করিয়া দিলে গ্রন্থকার তাহাদের নিকট চিরকুতজ্ঞ 
থাকিবেন। বাহুল্য ভয়ে অমর জীবনীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে 
গিয়া কয়েকটা বিশিষ্ট জীবনী বাদ পড়িয়া গিয়ান্করে এবং জীবনী 
বিন্তাসও স্থানে স্থানে অসংলগ্ন হইম্বাছে। ভবিষ্বতে এ ক্রটী 


1৮ 

সংশোধন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিব। সাধারণ পাঠকের জন্য এই 
পুস্তকখানি-লিখিত হওয়ায় যতদূর সম্ভব সরল, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য 
করিবারি চেষ্টা করিয়াছি । 

শ্রদ্ধের জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” পুস্তকখানি 
দ্বিতীয়বার পড়িবাঁর মর্ম বার্ালী জাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিবার 
ইচ্ছা জন্মে। মজিলপুর-নিবাসী প্রত্বতাত্বিক শ্রীকালিদাস দত্ত জমিদার 
মহাশয়ের প্রেরণা না পাইলে আমার ইচ্ছা কোনদিনই ফলবতী হৃইত 
না। তিনি এবিষয়ে আমাকে বহু পুস্তকের সন্ধান দিয়াছেন এবং 
তাহার মূল্যবান্‌ লাইব্রেরী ব্যবহার করিতে দিয়া অশেষ খণে আবহ্ধ 
করিয়াছেন। 

এই আমার প্রথম বাঙ্গালা রচনা । অতএব ইহার লিখনভঙ্গী 
পাঠকবর্গের মনোমত হইবে কিনা সে বিষয় নির্ধারণ করিবার জন্য 
আমার পুত্র শ্রীমান্‌ সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সমস্ত পাঙুলিপি পাঠ 
করিতে দিয়াছি এবং তাহার পরামর্শমত ভাষা বা বিষয়ের পদবি 
করিয়াছি । যাহাদের পুস্তক হইতে নানাবিধ বিষয়-_ভাব, ভাষা, 
মতামত, "প্রত্বতাত্বিক বিচার বিশ্লেষণ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের 
নিকটু. সেক" স্টীকার ও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । 
২-উপ্রসংহারে বাংলার জ্ুধীসমাজের নিকট প্রার্থনা যে আমার এই 
সঙ্গলনকে সর্বা্জস্ন্দর করিবার জন্য যদি তাহারা নৃতন নৃতন তথ্য দ্বারা, 
বা ভুল প্রমাদ ও ক্রুটী প্রদর্শন দ্বারা সাহায্য করেন তাহা হইলে তাহাদের 
নিকট চিরণী থাকিব । ইতি-_ 


৬৫ নং হিন্দুস্থান পাক | গ্রন্থকার 
বালীগ্ 


সূচীপত্র 


অ্রহখনস পল্িচ্ছছো_ 

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ (প্রাচীনকালের 
ভৌগোলিক উপাদান-_প্রাচীন বঙ্গের চারিটা বিভাগ-_বঙ্গ, রাঢ় বা 
সথন্ধ, বরেন্দ্র বা পুণ্ড,, সমতট বা! বগড়ী-_উপবঙ্গ__প্রাচীন বাঙ্গালার 
রাজনৈতিক বিভাগ-_তাত্লিপ্তি, মগধ, অঙ্গ, বিদেহ বা মিথিলা, 
কলিঙ্গ, কর্ণস্থবর্ণ, গৌড়, মহাস্থান গড়, পাহাড়পুর )-. 


ছ্িতী্ সল্িচ্ছো- 

_ বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনত্ব (প্রত্ব-প্রস্তর যুগ -খ্‌ঃ পূর্ব্ব পঞ্চ 

দশ লক্ষ বৎসর-_নব্য-প্রস্তর ধুগ-_তাত্রযগ-_পাঁচটা জাতির 
সংমিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি নেগ্রিটো বাঁ নিগ্রোবটু-_অস্টা ক 

দ্রাবিড়জাতি-_-ভোট-চীন-__আধ্যজাতি ) ্‌ 


ভীম পন্রিস্ছেদি__ 
বাজালীর ভাবা ও লিপি ( বাঙ্গাল ভাষা-_বাঙ্গালা লিপি ) 


চ্ডর্থ শল্লিচ্ছোক- 

বাজালীর বল ( পৌরাণিক যুগে বাঙ্গালীর বীর্য--এঁতিহাসিক 
যুগের কথা- মৌধ্য-পাল-সেন যুগে বাঙ্গালীর পৌরুষ__বাঙ্গালী ও 
মুদলমান বিজয়-__-পাঠান-বঙ্গে হিন্দুর প্রতাপ__মোগল-বিজয় ও 
বাঙ্গালার দ্বাদশ আদিত্য-_বর্গার হাঙ্গামা ও বাজালা__ইংরাজের 
প্রথম যুগে বাঙ্গালী--0197619] চ১৪০৪এর (সামরিক জর্মীতর) নিদান 
__সুরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী ) 


স্শএওজম এশল্িচ্ক্ছেদক__ 

বাজ।লার বিশ্ববি্ভালয় ( তক্ষণীলা__নালন্দা-_বিক্রমশীলা- 
উদ্দগপুর-)ারাণসী-_জগদ্দলবিহার-_বলপভী ও অজস্তা__মিথিলা, 
নবদপ, ৩টপ্ুলী, বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া_ইংরাজ ও শিক্ষা__ 
কলিকাতা বিশ্বাবগ্ঠালয়*_ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়__সেকালের সমাবর্তন 
অভিভাষণ ) ও ৩৩ 


সবজি শন্ত্িচ্ছ্ছোল-_ 

বাঙ্গালীর নৌ-শিল্প (সিংহলবিজয়__তাত্্রলিপ্তি-_পালযুগ-_ 
পাঠানযুগ-__-মোগল ও পর্তগীজ--প্রাচীনকালেব জলযান--আইন-ই- 
আকবরী ) টি সন ৭০০৫৬ 


গুহ শক্ভিচ্ছ্হেদি- 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ (বৃহত্তর ও মহতম বঙ্গ__এুস: 
বাঙ্গালী উপনিবেশ--চীন, জাপান, ব্রন্গে বাঙ্গালীর প্রাচীন উপনিবেশ 
_-তিত্যূত বাঙ্গালী__ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঞ্জালী- ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী 
__ নেপাঠে» “বান্থীলী-ভারতের বাহিরে উপনিবেশ রহিত-_ 
(শারতে বাঙ্গালী, ইংরাজ- পূর্ববযুগ-_বারাণসী- প্রয়াগ-_ব্রজমণ্ডল-_ 
আগ্রা-_অযোধ্যা-_পঞ্ধাব__রাজপুতনা_হিমালয় প্রদেশে বাঙ্গালী 
_-বিহার ও উড়িষ্যা-- বোশাই ও মান্দ্রাজ-_মন্তব্য ) '- ৫৩ 


সভ্য ল্িত্চ্ছিদ্ক__ 

বাজালীর বৈশিষ্ট্য (চিস্তার স্বাধীনতা__ধর্শভীরুতা ও 
নৈতিক উতকর্ষ-_ত্যাগ ও বৈরাগ্য__ দেবতার বূপ-ব্যবহারবিধি £ 
উত্তরাধিকার-_বাঙ্গালীর ছুর্গোৎসব--বাঙ্গালীর গান-_বাঙ্গালীর 
শিল্প__নান! বিব্য়ে বিশিষ্টতা) -.. রর নর 


॥/০ 


সন্বন্ম সল্লিচ্ছেদ্ক-_ 
ভাক্কর্ব্য-স্থাপত্য-শিল্প-সঙ্গীত-চিত্রকলা-বিজ্ঞান ( বাক্র- 
লার ভাক্কধ্য- চাষা নাগরী-_পালযুগ-নবম ও দশম শত _ 


ধীমান্‌ ও বীট্পাল- শূলপাণি_-কোণারক-_বাঙ্জাল! ভ:গ্কধ্যের দূ 


_বাঙালার স্ছাপত্য-_-লুকোচুরি তোরণ--সপ্তরত্ব মন্দির__বার- 
ছুয়ারী_-পোচালা ঘর-_-কদমরস্থল- কান্তনগবের মন্দির বিষুমন্দির 
_রাধাকুষ্ণ মন্দির--হংসেশ্ববী মন্দির--শ্যামটাদ মন্দির_ ইটে 
খোদাই কাযা-_বাঙ্গ।লার শিল্প-__মস্লীন-_বাঙ্গলার প্রাচীন 
শিল্প: রেশম ও বাকলের কাপড--বাঙ্গালীর বাঁণিজা--বাঙ্গালীর 
সঙ্গীত কীন্তন--ভার্তীয় সঙ্গীতেব ইতিহাস-__বাঞঙ্গালার চিত্রকলা 
_ আফুর্বেবেদ চিকিসা_-বত্মানকালের চিকিৎসা বাবস্থা গো-অশ্ব- 
হন্তী-চিকিতসা বিছ্যা_বিজ্ঞান আলোচনা ) 


৮২ শিন্িচ্ছেদ 

অমর বাঙ্গালী ( ভদ্রবাসু শ্রতকেবলী--বিজয়সিংহ__পাল- 
কাপ্য (ধন্বস্তরী)__পাণিনি-__মহাঁকবি কালিদাস-_রাজা শশাঙ্ক, /দেব- 
পাল দেব প্রভৃতি__বৌদ্ধপণ্ডিত শান্রক্ষিত, শিল৬এ, জেতা।ব, 
দীপঙ্কর প্রভৃতি-_সিদ্ধাচায্য সরোরুহবজ, তৃম্থকু, কষ্জাচাব্য, লুইপাধ 
__নাথপন্থ মতস্টেন্রনাথ__পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট, নৃগড়াচাষ্য প্রভৃতি__ 
চক্রপাণি দর্ত__হলাধুধ, শৃলপাণি--জয়দেব-_বৃহস্পতি, শ্রাকর, 
শ্রীনাথ, রঘুনন্দন-_বাস্থদেব সার্বভৌম, রখুনাথ শিরোমণি- বাঙ্গালার 
নব্য ন্যায়_-চৈতন্ত ও তাহার পরিকর-_শ্রীচৈতগ্ভ-_- গৌড়ীয় 
শঙ্করাচায্য ও ভান্ত্রিকগণ--বার্গালার ব্রাঙ্ষণ ও কায়স্থ- কালাপাহাড 
_প্রতাপাদিত্য ও বারভূইয়া-__সীতারাম রায়- রাজা রামমোহন-__ 
রাধাকান্ত দেব__গুড়গুড়ে ভট্টাচাধ্য_ হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্ঠায় প্রস্থ- 
কুমার ঠাকুর--কালীপ্রসন্ন সিংহ-_-দীনবন্ধু মিত্র-_প্যারীচাদ মিত্র 


১ ৯৭ 


॥/০ 


রুষ্দাস পারঠা__রামরুষ্চ পরমহংস--স্বামী বিবেকানন্দ_-রাজেন্দ্লাল 
মিত্র: -ঈ বিচ্যাপাগর-_-কবি রঙ্গপাল--ভদেব মুখোপাধ্যায়__ 
রজনীকাড অক্ষয়কুমার-_ন্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেস- 
আরদালনী-উনমগ বন্দ্যোপাধ্যায় _রহুল, লিয়াক__মধুস্থদন, 
হেমচন্দ্র, নবীনচত্্-মহধি দেবেন্দ্রনাথ, ত্রঙ্গানন্দ, কেশবচন্দ্র,_ 
প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্, পণ্ডিত শিবনাথ _রাধানাথ শিকদার-_ডাঃ 
মহেন্দ্রলাল সরকার --সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর _হাঙ্জি মহম্মদ মহসীন-_ 
রামদুলাল সরকার__রামকমল, মতিশীল, সাগর দত্ত, বৈকুণ্ঠ গু'ই 
_চিন্কামণি ঘোষ, গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায়, মহেশ ভট্টাচাধা_বটকুষ। 
পাল, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় _গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-দ্বিজেন্দর- 
লাল--লর্ড নত্যেন্দ্রপ্রসন্ন__দেশবদ্ধু চিত্তরগ্রন__-গিরিশচন্্র ও বাঙ্গালা 
রঙ্গম্চ__আশুতোয-_-জগদীশ - প্রফুললচন্দ্র_যোগেশচন্ত্র চৌধুরী__ 
উপেন্ত্র ব্রহ্মচারী__আবদার রহিম-_আজিজুল হক্‌--সৈয়দ আমির 
আলি-__ফজলুল হক ্যামাপ্রসাদ__রবীন্দরনাথ-_বহ্ধিমচন্দর_ শর্ত 
চন্্রন্হুরিনাথ দে, ব্রজেন্্রনাথ--স্বর্ণকুমারী__অন্থ্রূপা দেবী-_ 


গিরন্রমে ছিনী--কামিনী রায়--চণ্ডিদাঁস হত 
এলদষ্ণ স্নািিজ্ছোদ__( রাজ ও বাঙ্গালী ) ...২৯৭ 
ললাদকস্ণ স্পল্ভ্রিত্ছদ্ক- (বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ) ২১৭ 


*পল্ভ্রিশ্পি-_বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস (খুঃ পৃঃ ষষ্ঠ 
॥ শতাব্দী হইতে পলাশীর যুদ্ধ পধ্যস্ত ) 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আল্লা বাঙ্গালী 


হক 


প্রথম পরিচ্ছেদ - 
াঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ 


বাংলার মাটি বাংগার জল 
বাংলার বায়ু বাংলার ফল 
পুণা হউক পুণ্য হউক 
পুণা হউক হে ভগবান। 
রবীন্দ্রনাথ । 


প্রাচীনকালের ভৌগোলিক উপাদ্দান-_ 


বিষ্ঠালয়ের যে কোনছাত্র বলিয়া দিতে পারে, বাঙ্গালায় কয়টি 
বিভাগ ও জেল! আছে ব1 তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থান কিরূপ । 
কিন্ত প্রাচীনকালের বাঙ্গাল! এরূপ ছিল না। তত্কালীন বঙ্গদেশের 
ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ কর! নিতান্ত কষ্টসাধ্য । গ্রীক এতিহাসিক 
ও ভৌগোলিক, এবং আরব ও চীন পর্যটক প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে 
ভারতের প্রাচীনতম ভৌগোলিক সংস্থানের একটা কাঠামে। প্রত্তৃত 
"কর! যাইতে পারে । অধুনাপ্রকাশিত ভারতীয় উপনিবেশিক সভ্যতার 
ইতিহাস, ধর্ম ও কাব্য পুস্তকের দিগ্বিজয় বর্ণনা, খননকার্য্য-লন্ধ জ্ঞান 
প্রভৃতি হইতেও বনু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। সার্‌ আলেকজাগ্ার 
কানিংহামের “প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূগোল” নু সমাজে শ্রেষ্ঠ 
প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়৷ স্বীকৃত হইয়াছে। 


হ আমরা বাঙ্গালী 


প্রাচীন বঙ্গের চারিটা বিভাগ-_ 
প্রাচীনকালে আমাদের বাঙ্গালাদেশ চারিটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন 


ভূভাগে বিভক্ত ছিল। যথা, (১) বঙ্গ; (২) রাড) (৩) বরেক্দ; 
(৪) সমতট বা বগ্ড়ী। 


বজ-_ 

ভাগিরথীর পুর্রবদিক হইতে পূর্বব সীমান্ত পর্য্যস্ত বিস্তৃত দেশকে 
বঙ্গদেশ বলিত। এক সময় করতোয়া প্রকাণ্ড নদী ছিল এবং 
ইহার পূর্ববদিকের ভূভাগকে কামরূপ বলিত। এখন করতোয়া 
শীর্ণকায়া হওয়ায় ইহার পূর্ববদিকের রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা 
এবং কোচবিহার এখন বাঙ্গলার অন্তর্গত হইয়াছে । পুর্বে ইহারা 
কামরূপের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন কামরূপের উত্তরভাগ বর্তমানে 
আসাম নামে পরিচিত। 

অত্এব দেখ! যাইতেছে, প্রাচীনকালে বঙ্গ বলিলে পূর্ববঙ্গ 
(ঢাকা অঞ্চল ) বুঝাইত। স্ুবর্ণগ্রাম, রামপাল, বিক্রমপুর, সাভার 
ও ঢাক! প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। খণ্ধেদের অন্তর্গত এতরেয় 
ব্রাহ্মণে প্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বঙ্গগণের নিন্দাও 
দেখা যায়। বৌধায়নের কল্পম্ৃত্রের অন্তর্গত ধর্মস্ৃত্রে ব্যবস্থা আছে, 
যদ্রি. কেহ পুণ্ড, বঙ্গ এবং কলিঙ্গগণের দেশে তীর্থযাত্রাব্যপদেশ 
ব্যতীত গমন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হুইবে। শ্রুতি-স্মৃতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লিখিত শ্ান্্। এমন কি 
অব্রাহ্ষণ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পালি ভাষায় 
লিখিত বিনয়-ধি'টকেও বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

বুদ্ধদেব গয়ার নিকট উরু-বেল৷ গ্রামে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 
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মিথিলার প্রধান নগরী বৈশালীতে, মগধের রাজধানী রাজগৃহে, এবং 
অঙ্গদেশের ( বর্তমান ভাগলপুর ) রাজধানী চম্পানগরে ধর্মমপ্রচার 
করিতেন। তিনি রাজমহলের নিকটবত্বাঁ কাকজোল পরগণার 
অন্তর্গত স্থমেলু উদ্যানেও উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গা পার 
হইয়া পুণ্ড,ঃ রাঢ় বাঁ বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন এরূপ কোন উল্লেখ পাওয়া! 
যায় না। সম্ভবতঃ বাঙ্গলার রাষ্বীয় ব্যবস্থা এবং আচার ব্যবহার 
কোনটিরই সহিত উত্তরভারতের সাদৃশ্ত না থাকায় বঙ্গদেশে অন্য 
প্রদেশের লোকের বিশেষ যাতায়াত ছিল না। অবশ্য ইহ1 হইতে 
বুঝা অন্থচিত হইবে যে বঙ্গদেশ সেকালে সভ্যতায় ন্যন ছিল-_ 
বলা যাইতে পারে, বঙ্গদেশের সভ্যতার নিকট উত্তর ভারতের সভ্যতা 
আমল পাইত না। 

পরবস্তী পৌরাণিক যুগে বাঙ্গলার সহিত উত্তর ভারতের আদান 
প্রদান দেখা যায়। মহাভারতে আছে, পরশুরাম বঙ্গে লৌহিত্য 
ভীর্থ স্থাপন করেন। জন্তবতঃ ইহা! একটি আধ্য-উপনিবেশ' স্থাপনের 
পরিচয়। যুধিষ্টিরের রাজস্ুয় যজ্ঞ উপলক্ষেও দেখা যায়, ভীমসেন 
বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও 
বঙ্গপতি মহতি গজসেনা লইয়! কৌরবপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন 
এবং রাজ ছু্যোধনকে ঘটোত্কচের শক্তিঅস্ত্র হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সুধীগণ খৃষ্টপূর্ব্ব চারিশতক হইতে খৃীয় 
চাঁরিশতকের মধ্যে মহাভারত লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান 
করেন। খুষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীতে কালিদাস রচিত রঘুরংশে রাজা রঘুর 
সহিত বঙ্গীয় সেনার যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের 
আর একটী প্রাচীন নাম ছিল, হরিকলে। 

মুসলমানদের আসিবার পৃব্রেই “বাঙ্গালা” শব্দের উৎপত্তি 


৪ আমরা বাঙ্গালী ক 


হইয়াছে । বঙ্গদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনে ভাসিয়া যাইত। 
তজ্জন্ বাঁধ বা! আলদ্বার সেই জল রোধ করা হুইত। বোধ হয়, 
সেই কারণে “বঙ্গ” ও “আল” এই ছুইটী শব্দের যোগে “বঙ্গাল” 
শবের উৎপত্তি হইয়াছে । রাজেন্দ্র চোল যিনি মুসলমান আক্রমণের 
পূর্বে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার তিরুসলের 
শীলালিপিতে “বঙ্গাল” শব ব্যবহার করিয়াছেন । 
রা ব। সুজ্জ-_ 

রাঢ় ভাগিরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সম্ভবতঃ বর্তমান 
হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার ( প্রাচীন 
কোশল ) পূর্ববাংশ লইয়া রাঢ় দেশ গঠিত হইয়াছিল । অজয়নদী 
রাঢকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়ীছিল-_যথা, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাট়। 
কেহ বলেন, রাঢ় শব্দ সীঁওতালী “রাটো” শব্ধ ( অর্থা “নদীগর্ভস্থ 
পাথুরিয়া জমি” ) হইতে উৎপন্ন । 


বরেজ্জ বা পুগু,__ 

মহানন্দা নদীর পুব্বতীর হইতে করতোয়ার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
দেশকে পুণ্ড বা বরেন্দ্র (বরেন্রী) বলিত। বর্তমান মালদহ, 
গুণিয়া, দিনাজপুর ও রাজসাহীর কতকাংশ লঙয়া প্রাচীন পুগ্ু, বদ্ধন 
গঠিত হইয়াছিল। গৌড় ( লক্ষ্ণাবতী ), মহাস্থান ( পুগুবর্ধনের 
প্রাচীন রাজধানী ), পাওুয়া (গোৌঁড়ের শেষ যুগের রাজধানী ) প্রভৃতি 
প্রাচীন পুণ.বদ্ধনের অস্তভূক্ত ছিল। পাঙুয়ার ভগ্নাবশেষ মালদহ 
জেলায় অবস্থিত। মহাভারতের অশ্বমেধপর্বেব গুণ, গণের উল্লেখ 
আছে। পুর্ববর্ঝীলে বাঙ্গলার উত্তর কোণ হইতে মোগলজাতি 
পুণু, রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা পরাস্ত হইয়া বস্তা 
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স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হয়। ইহারা পরে বৌদ্ধধণন্ম গ্রহণ করে। 
পরবস্তিকালে ইহারা পুগুক্ষত্রিয় বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । হোয়েন 
সাং এর সময় গৌড়-বঙ্গ__হিরণ্যপর্ববত (মুঙ্গের ), চম্পা, পুণ্ড বদ্ধন, 
সমতট, তাত্রলিপ্ত, ( তমলুক ) ও কর্ণস্বর্ণ (যুশিদাবাদের রাঙ্গামাটা) 
এই কয়েকটী রাজ্য লইয়া গঠিত ছিল। অর্থাৎ অঙ্গ ও বঙ্গ এক 
রাজ্যতৃক্ত হইয়া গিয়াছিল। পুণ্ড বদ্ধনের স্ুবিখ্যাতা বশ্ববিগ্ভালয়ের 
নাম ছিল জগদ্দলবিহার। 


সমতট ব। বগড়ী-_ 


গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্ধীপকে “বগড়ী” বা সমতট কহিত। 
যশোহর, খুলনা, পাবনা, সুন্দরবনের একাংশ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত 
ছিল। বগড়ী শব্দটা সংস্কৃত “ব্যান্রতটী” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়। 
অনুমান হয়। ব্যাম্রতটী অর্থাৎ ব্যাত্্রদ্বারা অধ্যুষিত। একালেও 
সুন্দরবন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্য খ্যাত। 

হোয়েন সাং লিখিয়াছেন “সমতটরাজ্য চক্রাকৃতি। ইহা সমুদ্র- 
তীরবত্বী। অধিবাসীগণ খর্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। রাজ্যে প্রায় একশত 
দেবমন্দির আছে। ত্রিশটী সঙ্ঘারামে ছুইহাজার শ্রমণ বাস করেন” | 


উপাবন__ 


কেহ কেহ সমতটের সুন্দরবন অংশকে উপবঙ্গ বলেন। 
বরাহমিহিরের গ্রন্থে উপবঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। পদ্ম পুরাণে আছে 
গঙ্গাসাগর সঙ্গম প্রদেশে চন্দ্রবংশীয় স্থবেণ নামক রাজা রাজত্ব 
করিতেন। ইহার নগরে তালধবজ নগরের রাজকণুঁ। সুলোচনা বীরবর 
নাম গ্রহণ করিয়া পুরুষবেশে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং একটা 


৬ আমর! বাঙ্গালী 


গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর সঙ্গমের উল্লেখ রামায়ণ 
মহাভারতে পাওয়া যায়। বর্তমান সাগরদ্বীপে, যেখানে কপিলমুনির 
পৃজাউপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রাস্তিতে বিরাট মেলা হয়, ও 
নিকটবর্তী ধবলাট প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন অট্রালিকার ধ্বংসাবশেষ 
দেখা যায়। এই সকল অট্রালিক। পালযুগের বলিয়া অনুমিত হয়। 


প্রাচীন বাঙ্গালায় রাজনৈতিক বিভাগ-_ 


পু বর্ধন বা বরেন্দ্র বাঙ্গালার চারিটী ভূভাগ মধ্যে সমৃদ্ধশালী 
ও প্রাচীনতম প্রদেশ বলিয়া অনুমিত হয়। সে জন্য বাঙ্গলার 
ইতিহাসে অনেক সময় “পুগু বদ্ধন” শব্দটা সমগ্র বাঙ্গলার পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হইতে দেখা যাঁয়। যখন পাল রাজার মগধ নিংহাসনে 
আসীন ছিলেন, তখন শাসনসৌকার্ধ্যার্থে তাহাদের সাআরাজ্যকে 
তিনটী রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন-_যথা, শ্ত্রীনগর- 
তুক্তি (বিহার প্রদেশ ), 'তীরভূক্তি (ত্রিহুত ) ও পুণ্ুবদ্ধনভূক্তি 
(সমগ্র বঙ্গদেশ )। সেন রাজারা যখন মগধ রাজ্য হারাইয়া 
বাঙ্গালাদেশ শাসন করিতেছিলেন তখন তাহারা বাঙ্গালাকে তিনটা 
তুক্তিতে ভাগ করিয়াছিলেন__যথা, পুণ্ড,বদ্ধনভুক্তি, বদ্ধমানভূক্তি, 
কক্ষগ্রামভূক্তি । 

শাসন সৌকার্য্যার্থে রাজ্যকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা 
প্রয়োজন হয়। সেকালেও সে প্রয়োজন বিশেষ অনুভূত হইত, 
বিশেষতঃ যখন যানবাহন ও বাস্তাঘাটের অবস্থা তত উন্নত ছিল 
না। আজকাল প্রদেশের বিভাগকে 10157810. বলে, সেকালে 
বলিত “ভূক্তি” ; ধর্তমানের জেলাকে বলিত “মণ্ডল”, এবং ৪- 
03%1910হ. কে “বিষয়” | 


বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ 


তাঅলিপ্ডি__ 

বাঙ্গালার আর একটি প্রাচীন সুবিখ্যাত স্থানের নাম ছিল তাত্র- 
লিপ্তি, যাহাকে এখন তমলুক বলি। বঙ্গের বাণিজ্য, উপনিবেশ 
এবং কৃষ্টির ইতিহাসে ইহার দান অতুল। মহাভারতের সভাপর্বে 
তাঅলিপ্তির উল্লেখ দেখা যায়। প্লিনি ও টলেমি তাম্লিপ্তির নাম 
উল্লেখ করিয়াছনে । চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং এখানে ছুই বৎসর 
বৌদ্ধ শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । এখানকার সঙ্ঘারামে একসহত্তর 
আচার্ধ্যকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। তখন পঞ্চাশটী দেবমন্িরও 
ছিল। এখানে যথেষ্ট মণিমুক্তা সংগৃহীত হইত। সেজন্য লোক 
সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহা প্রাচীনকালে একটা শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। 
বিদেশযাত্রীরা এখানে জাহাজে মারোহণ করিত। মগধের অভ্যুদয় 
কালে ইহা মগধ-অঙ্গ-বঙ্গের একমাত্র বন্দর ছিল। তাঅলিপ্তি 
রাজ্য হুগলী নদীর পশ্চিম হইতে উত্তরে বদ্ধমান ও কালনা পধ্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্তির রাঁজা দ্রৌপদীর স্বয়ণ্ধরে নিমন্ত্রিত 
হইয়াছিলেন। ময়ূর বংশ এখানে রাজত্ব করিত। পরে কৈবর্তগণ 
( মাহিয্য) তাম্রলিপ্তি রাজ্য অধিকার করেন। 


মগগধ-_ 

» প্রাচীনকালে দক্ষিণ বিহারকে মগধ বলিত। যে অনাধ্য জাতি 
এই বিভাগে বাস করিত তাহাদের নায়ক প্রা_মগদ হইতে সম্ভবতঃ 
মগধ নামের উৎপত্তি। আধ্য বিজয়ের পরে সআট জরাসন্ধ মগধের 
রাজ! ছ'ন। তিনি শৈব ছিলেন এবং শিবের নিকট ১০৮ রাজপুত্রকে 
বলি দিবার সঙ্কলে ৮৪টী রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত কষ্দিয়া বন্দী করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। ভীমসেন হস্তে তিনি নিহত হ'ন। এঁতিহাসিক যুগে 
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শিশুনাগ, মৌর্য, শুক, কন্ব, অন্ধ, গুপ্ত প্রভৃতি বংশ মগধে রাজত্ব 
করেন। ইহাদের কেহ কেহ সমখ্ ভারতে রাজচক্রবত্তিত্ব লাভ 
করিয়াছিল । মগধের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। পরে 
পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানাস্তরিত হয় । 

বৌদ্ধযুগে এইদেশে অনেক বিহার স্থাপিত হওয়ায় দেশের নাম 
“বিহার” হইয়া যায়। মগধের বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্ভালয়ের নাম ছিল 
“নালন্দা” | 
সতী 

কথায় বলে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ ৷ অঙ্গ বর্তমান ভাগলপুর ডিভিসন | 
অথর্বৰ সংহিতায় “অঙ্গের” নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের আদি- 
পর্বরবে উল্লেখ আছে যে বলির অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্, সুম্ধ ও কলিঙ্গ নামে 
পাঁচটা পুত্র জন্মে। তাহাদের নামানুসারে তাহাদের স্থাপিত 
রাজ্যগুলির নামকরণ হয়। ইহার প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল 
“ম্পা”। রাজ। ছুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করিয়াছিলেন । 
বুদ্ধদেবের সময় অঙ্গ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অশোকের মাতা 
স্থদ্রাঙ্গী চম্পার এক ব্রাহ্ষণের কন্যা ছিলেন। অঙ্গের স্থুবিখ্যাত 
প্রাচীন বিশ্ববিদ্ভালয়ের নাম ছিল বিক্রমশীল! । 


বিদেহ ব। মিথিলা 

মিথিলা বর্তমান উত্তরবিহার। ইহা অতি প্রাচীন রাজ্য। 
প্রাচীনকালে এই রাজ্যের রাজাদের “জনক” উপাধি ছিল। মহারাজ 
অজাতশক্রর সময় লিচ্ছবীরা! এখানে রাজ্য স্থাপন করে। তাহার৷ 
দেশটাকে কেনা অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে এক 
একটা পৃথক সাঁধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। 
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কলিল-__ 
ইহা! বর্তমানের পুরী ও গঞ্জম জেল। লইয়। গঠিত হইয়াছিল । 
কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিতে মহারাজ অশোকের নয় বতসর 
লাগিয়াছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধে যে রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল ত্দৃষ্ট 
মহারাজ অশোকের জীবনের গতি পরিবন্তিত হয়। উড়িস্যায় 
ভুবনেশ্বর মন্দিরের সম্সিকটস্থ ধাউলির অশোক লিপি আবিষ্কার 
হইবার পর কলিঙ্গের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে। 


কর্ণম্বর্ণ_ 

মুশিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী নামক স্থানে কর্ণস্থববর্ণের 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখন রাঙ্গামাটীর অধিকাংশভাগ ভাগিরথী 
গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে । চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন কর্ণস্ুবণ 
আসেন তখন এই রাজ্যে দশটী সঙ্ঘারামে ছুই হাজার শ্রমণ বাস 
করিত। গুপ্তবংশীয় রাজগণ বহুকাল কর্ণস্থবর্ণে রাজত্ব ,করিয়া- 
ছিলেন। কর্ণ-স্বর্ণের ধ্বংসাবশেষের ইষ্টকস্ত,প হইতে বহু গুপ্ত 
নৃপতির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 


গৌড়-__ 

পুণ্ড.বর্ধনের তুলনায় গৌড় আধুনিক নগর। পূর্ববকালে 
"ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে পাঁচটা গৌড় ছিল্‌। ইহা হইতে “পঞ্চগৌড়ু” 
নামের উৎপত্তি । অনুমান হয়, পরবস্তী কালে গৌড়ের তথা বঙ্গের 
কোন নৃপতি পরাক্রমশালী হইলে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর এই উপাধি 
গ্রহণ করিতেন। পঞ্চগৌড় সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। 

(১) অযোধ্য। প্রদেশের রান্তী নদীর তীরে ্াতাপগড় জেলায় 
অবস্থিত-_“গোৌড়?? | 
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(২) প্রয়াগের নিকটবন্তি কোন কোন স্থানকে গৌড় বলিত। 
কৌশাস্বী ইহার একটী প্রসিদ্ধ নগরী । 


(৩) মালব রাজ্যের কিয়দংশকে গৌড় বলিত। 


(৪) মধ্যভারতের চারিটী জেলা লইয়া একটী গৌড় রাজ্য 
গঠিত হইয়াছিল । 


(৫) বঙ্গদেশের গোঁড। বঙ্গদেশীয় গৌড় প্রাটীনতম ন' 
হইলেও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 

অনুমান হয় পূর্বেব “গৌড়” শব্দে সভ্যতা ও কৃষ্টির আবাসস্থল 
বুঝাইত। এককালে গৌড় বলিলে পঞ্চনদ ব্যতীত সমস্ত আর্ধ্যাবর্তকে 
বুঝাইত। আর্ধ্যাবর্তের ভাষাকেও গৌড়ীয় ভাষা বলিত। গৌড়ীয় 
রচনাপদ্ধতি সর্বত্র আদূত ও গৃহীত হইয়াছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে 
«গৌড়ী”, “গৌড় সারজ” প্রভৃতি রাগ রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ওজঃ প্রকাশক বর্ণ দ্বারা রচন। ও আড়ম্বরপূর্ণ সমাসবহুল রচন। 
“গৌড়রীতি” পদবী লাভ করিয়াছিল! ভারত নাট্য শাস্ত্রে লিখিত 
আছে নাট্যাভিনয়ে গৌড় পাত্রগণ অর্দমাগধী ব্যবহার করিতেন। 
শ্বীঃ সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ের গৌরব পূর্বদিকে যুনান (টক্কুইন) 
পর্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে কাবুল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 


কেহ কেহ বলেন, অযোধ্যার অন্তর্গত গৌড়ের অধিবাসী জনৈক 
ভোজনামক ব্যক্তি তাহার জন্মভূমির নামানুসারে বগদেশে খৃষ্ট পূর্ব 
অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়নগর স্থাপন করেন। কিন্তু গৌড় এত 
পুরাতন হইলে প্রাচীন শান্ত্রাদিতে তাহার উল্লেখ থাকিত। খুঃ ষষ্ঠ 
শতাব্দীর পূর্বেবগৌড়ের নাম দৃষ্ট হয় না। অনুমান হয়, উত্তর 
ভারতের গৌড়ের খ্যাতি পরবস্তীকালে বঙ্গীয় গৌড়ে আরোপিত 
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হইয়াছে । কেহ বলেন, পুণ্ডু নগরে কোন কোন অংশে খুব গুড়ের 
কারবার হইত, তাহা হইতে গৌড়ের নামের উৎপত্তি হয়। ইহ সত্য 
যে গৌড় পুণ্ু বর্ধনের একাংশ ছিল । এমন হইতে পারে যে প্রাচীন 
পু, বর্ধনের অন্তর্গত ও সন্নিকটবন্তি গৌড় নামে ক্ষুদ্র নগরী বিগ্তা ও 
কৃষ্টির আকর ছিল। পরে ইহা স্বাধীনরাজ্যে পরিণত হয় ও পুণ্ড- 
বদ্ধনের খ্যাতি ছাড়াইয়া উঠে। পরে বঙ্গদেশীয় যে রাজা শক্তিশালী 
হইয়া উঠিতেন তিনি গৌড়রাজ ও গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণে আকাঙ্ক্ষিত 
হইতেন। যোগবাশিষ্ট রামাঁয়ণে গৌড়ের নাম দৃষ্ট হয়। উহাতে 
গৌড় ভট্টগণের লগুড় যুদ্ধের প্রশংসা আছে। 

শৃরবংশীয়গণের পূর্বেব ভোজবংশীয় আটজন নপতি গৌড়ে রাজত্ব 
করেন। পরে শৃরবংশীয় এগারজন নৃপতি গৌড়ের রাজা হ'ন। 
দিল্লী অঞ্চলের গৌড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহার 
মহারাঁজ জনমেজয় কর্তৃক সর্পযজ্ৰের সময় গৌড় হইতে নিমন্ত্িত 
হইয়া ওখানে আসিয়াছিলেন। | 

ফরিদপুরে আবিষ্কৃত তাত্রশাসনে প্রকাশ শ্রীষ্তীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 
গৌড়ে ধন্মাদিত্য নামক রাজ। রাজত্ব করিতেন । তিনি শৈব ধর্মা- 
বলম্বী ছিলেন। এই তাম্রশাসন বিশ্বাস করিলে গৌড়ের প্রাচীনত্ব 
্বীকার করিতে হয়। কাশ্মীররাজ ললিতাদ্িত্য অষ্টম শতাব্দীতে 
ন্ৌড় আক্রমণ করিয়া গৌড়রাজকে বধ করিলে গৌড়বাসিগণ 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য কাশ্মীরে রামস্বামী বিগ্রহ ধ্বংস 
করেন, পরিহাস কেশবের মন্দির কোনরূপে তাহাদের হস্ত হইতে 
রক্ষা পায়। গৌড়বাসিগণকে গৌড়রাঁক্ষস বলিয়া কহলণ অভিহিত 
করিয়াছেন। দেবমন্ৰির ধবংশের কথা হইতে মনে হন্বী গৌড়বাসিগণ 
তখন বৌদ্ধধন্মাবলম্বী ছিলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনত্ 


হেথায় আর্য, হেথ! অনার্য্য 
হেথায় দ্রাবিভ, চীন-- 
শক-হুণ-দল, পাঠান-মোগল 
এক দেহে হ'ল লীন। 
_ রবীন্দ্রনাথ । 


প্রন্র-প্রস্তর-_যুগ (থু: পুর্ব পঞ্চদশ লক্ষ বগসর )-_ 

অনেক খ্যাতনামা! পণ্ডিতের ধারণা, বাঙ্গালা সেদিনকার দেশ 
_হাঁজার খানেক বা দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বঙ্গোপসাগরের 
উন্মিমাল! বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে লীলায়িত হুইত। কিন্তু ইতিহাস 
বলে, এই বাঙ্গালা দেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব 
সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে। টট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে 
প্রত্ব-প্রস্তর-যুগের (81090110010 4১০৪) পাষাণ নিম্মিত অস্ত্র 
আবিস্কৃত হইয়াছে। শুধু পার্বত্য প্রদেশে নয়, সমতল ক্ষেত্রেও_ 
হুগলী জেলায় কুণকুণে গ্রামে, একটী প্রস্তর নিম্মিত কুঠার-ফন্লাক 
পাওয়া গিয়াছে । রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়! প্রভৃতি স্থানের কয়লার 
খনিতে এ প্রকার বহু পাষাণ নিম্মিত অস্ত্র মিলিয়াছে। আশ্চর্য্যের 
বিষয়, প্রমাণিত হইয়াছে যে মান্দ্রাজ হইতে এই সকল একই 
জাতীয় প্রস্তর নিশ্মিত অস্ত্র বঙ্গদেশে ও উত্তরাপথে__হাজার মাইল 
দুরে, আদিম মানব কর্তৃক বাহিত হইয়াছে। ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত 
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কগিন্‌ ব্রাউন অনুমান করেন খুষ্টপূর্বব পঞ্চদশ লক্ষ বসর পূর্বেব এই 
প্রত্ব-প্রস্তর-যুগ যুরোপ ও বাঙ্গালায় আরম্ভ হইয়াছিল। 


নব-প্রস্তর-যুগ-_ 

তারপর লক্ষ লক্ষ বসর ধরিয়া পাষাণখণ্ড হইতে পূর্ব প্রকারের 
অস্ত্র নিশ্মাণ করিয়া আদিম মানব নব্য-প্রস্তর যুগে (9011619 
4১89) উন্নীত হইয়াছে । এই পরবস্তাঁ যুগে ধনুর সাহায্যে শর 
নিক্ষেপের কৌশল আবিস্কার করিয়া মানব অতিশয় ছুর্ডেয় হিংস্র 
জীবসমূহ ধ্বংস করিতে শিখিয়। মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন 
করিয়াছে । সিংহভূম, ধলভূম, মানভূম ও রাচি প্রভাতি জেলায়, 
হাজারিবাগে, পার্্শবনাথ পর্বতে ও আসামে প্রস্তর নিমন্মিত গদা, 
ছুরিকা, কুঠার, মুষল, প্রভৃতি পাষাণ নিন্মিত অস্ত্র সকল আবিস্কৃত 
হইয়াছে । 


তাআ-যুগ__ 

প্রস্তরযুগের পর তাত্যুগ। হাজারিবাগ জেলায়, পচন্বা! 
মহকুমায়, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে ঝাটিবান পরগণার 
তানাজুরী গ্রামে এবং বারগুণ্ড। তামার খনির নিকটে বহু তাত নিম্মিত 
অলঙ্কার ও অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে । ভূতত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, 
হিমালয় পর্ধবত জন্মগ্রহণ করিবার বনু পূর্বেব সীওতাল পরগণার 
পর্ববত শ্রেণী বিগ্কমান ছিল। 


পাঁচটি জাতির সংমিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎ্পত্তি-_ 
ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় গ্লেন, নৃ-তত্ব 
বিচ্তা বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদের কুলুজী বাহির করিবার চেষ্টা 
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করিতেছে কিন্তু এখনও স্পষ্ট কিছু বুঝা যাইতেছে না। মৃখ্যতঃ 
ভাষার দিক হইতে অনুমান করিয়। বল! যায় যে পাঁচটা বিভিন্ন 
প্রকারের ভাষা-ভাষী পাঁচটা জাতির সংমিশ্রণে উত্তর ভারতের 
জনগণের উদ্ভব হইয়াছে । 


(১) নেশ্রিটো বা নিশ্রোবটু_ 


প্রথমতঃ সমৃদ্র তীরবন্তা স্থান সমূহে পাঁচ ছয় হাজার বসর্‌, 
পর্বে ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, উর্ণাবৎ কেশযুক্ত “নেগ্রিটো”বা “নি্লোবটু” 
মানুষ বাস করিত। তাহার। কৃষিকাধ্য জানিত না, শিকারলব্ধ মাংস 
ও বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিত । 


(২) অসত্রীক-__ 

পরে আসামের উপত্যকা ভূমি দিয়া ইন্বোচীন হইতে “অস্ট্রীক” 
জাতীয় লোক বাঙ্গালায় পদার্পণ করে । তাহারা গীতাভ বর্ণ ছিল। 
ক্রমশঃ “নিশ্োবটু” ও “অস্ট্রীকের” সংমিশ্রণে “কোল” বা “মু? 
জাতির উৎপত্তি হয়। নিগ্রোবটু জাতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। 
কচি এ চেহারার লোক বাঙ্গালার নিম্ন তম সমাজে দেখা যায়। 
অস্ট্রীক জাতি কৃষিকার্ধ্য জানিত, ভেলায় নদী ও সাগর পার হইতে 
পারিত, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয় না এ ধারণ! তাহাদের 
ছিল। উত্তর কালের হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদ বোধ হয় এই 
সংস্কার হইতে গৃহীত হয়। শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি-__মৃতকে 
মধ্যে মধ্যে আহার্্য দান, ইহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া মনে হয়। 
অস্ট্রীক জাতির ভাষা আমরা কোল ও খানিয়াদের ভাষায় 
পাই। গঙ্গাতঁরে তাহারা বাস করিত এবং “গঙ্গা” শব্দটা বোধ 
হয় অস্ট্রীক ভাষার শব । অস্ট্রীক জাতির সুসভ্য শাখা 
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তারতের কৃষিমূলক সংস্কৃতির অগ্রদূত। তাহাদের অসভ্য শাখ। 

হইতে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, কুরফু, ভূমিজ, শবর, ভীল প্রভৃতির 
 উত্পত্তি। “ইহা৷ বেশ দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত বল! যাইতে পারে যে, 

ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে, ধান, পান, 

হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি, প্রভৃতির স্থান অসট্রীক প্রভাবেরই 
£ফল। ইহারাই প্রথম তুলার কাপড় ব্যবহার করে”। 


(৩) দ্রাবিড় জাতি-_ 

সম্ভবতঃ অসন্ট্রীকদের পরে দ্রাবিড়েরা ভারতে আসে । তাহার 
আসে উত্তর-পশ্চিম হইতে, অস্ট্রীকরা আসিয়াছিল উত্তর-পূর্ব হইতে। 
দ্রাবিড়রা অধিকতর সভ্য এবং সঙ্ঘশক্তিতে বিশিষ্ট বলশালী ছিল। 
মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্লার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিড়দেরই 
কীত্তি বলিয়া অনুমিত হুয়। ইহার! প্রথম যব ও গম চাষ করে। 
শিব ও উমা, বিষণ ও শ্ত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা দ্রাবিড়দেরই 
দেবতা বলিয়া মনে হয়; যোগসাধন পদ্ধতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। অসৃট্রীকরা উত্তর ভারতে এবং দ্রাবিড়ুরা পশ্চিম ও দক্ষিণ 
ভারতে প্রবল হইয়াছিল। ক্রমশঃ ইহাদের মধ্যে মিশ্রণ হয়। 
ছোটনাগপুরে দ্রাবিড় জাতীয় ওরাও ও অস্ট্রীক জাতীয় মুগ্ডাদের 
পাশাপাশি বাম করিতে দেখা যায়। আমাদের দেশের নদ-নদী 
পাঁহাঁড়-পর্ববতের অনেক নাম অস্ট্রীক ও দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত। 
যেমন, দিস্তাং হইতে তিস্তা, দামুদাক্‌ হইতে দামোদর, কবদ্রাক্‌ 
হইতে কপোতাক্ষ । বালুটে, বয়ড়া, চু'চুড়া, পাবনা, বগুড়া ইত্যাদি 
নামশুলি অনার্ধ্য ভাষার বিকৃত পরিবর্তন হইতে উত্ুস্ব। 

অন্যুন আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রীক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষি 
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লোক বাঙ্গালায় বাস করিত। আধ্য ভাষা তখন বাঙ্গালায় স্থান 
পায় নাই। এঁতিহানিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্দ্রাবিড- 
জাতি বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী” । নৃতত্ববিদ-পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, “উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণাদ্দি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণ 
আর্্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন কিন্তু বঙ্গবাসিগণ ক্তাতি নির্ধিবশেষে দ্রাবিড় 
ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল” । কিন্তু আমর! ইহ। স্বীকার 
করি না। অতি প্রাচীনকাল হইতে আধ্য খষি সাংখ্যকার কপিল 
প্রভৃতি বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ স্ুমেরীর ও 
দ্রাবিড় জাতিকে এক পরধ্যায়ভূক্ত বলিয়া গণ্য করেন । 


(8) ভোট-চীন-_ 

ইহার পর আসিল আর্ধ্য এবং তপরে ভোট-চীন। ভোট-চীন 
জাতিয়ের ছুইহাজার বগুসর পূর্বে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। ইহাদের 
বর্তমান উত্তরাধিকারীর৷ মেচ, কোছ্‌ প্রভৃতি নামে পরিচিত। ভারতীয় 
সভ্যতায় ইহাদের দান নগণ্য । 


(৫) আর্য জাতি__ 

উহাদের পরে আসিল আর্ধ্য-_ প্রচণ্ড শক্তিশালী, কম্মা, কল্পনা- 
শীল, সজ্ববদ্ধ জাতি । আর্য্যেরা আমিল উত্তর-পশ্চিম হইতে ; 
তাহারা খণ্ড-ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক-্ধন্ম-রাজ্য পাশে, এক 
ভাষা! ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাধিয়া দিল। আধ্য ও অনার্ধ্যে 
্বাভাবিক বিরোধ বীধিয়াছিল। যদিও আর্ধ্যরা পাধিব সভ্যতায় 
অনার্য অপেক্ষা খুব উন্নত ছিল না, তথাপি পাশব বল ও বুদ্ধি 
কৌশলে তাহা অনার্ধ্যদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সভ্যতা ও 
ভাবা বিজিতগণকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। ক্রমে দ্রাবিড় ভাব! 
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দাক্ষিণাত্য ব্যতিরেকে সমগ্র ভারতে বিলুপ্ত হইল। যাহার! আর্ধ্য 
বশ্যতা স্বীকার করিল না তাহার! উত্তর ভারত ছাড়িয়া পূর্ববদেশে 
চলিয়। গেল। আধ্যদের মধ্যেও জ্ঞাতি বিরোধ বাঁধিল। বেদে দেখ! 
যায় আধ্যদ্িগের এক অংশ বৈদিক হোমযজ্ঞাদি গ্রহণ না করায়, 
সংখ্যাগরিষ্ট আধ্যরা অনার্যযদিগের সহযোগে সংখ্যালঘিষ্ট আর্ধ্যদ্িগকে 
বারন্বার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পধুণদস্ত করিল। ফলে তাহারা উত্তর 
ভারত ছাড়িয়। পূর্ববদেশে গমন করিল। ইহা হইতেই বঙ্গদেশের 
আদি আধ্য সংশ্রবের সুত্রপাত। এই আর্ধা শাখা হইতে সম্ভবতঃ 
সাংখ্যকার কপিলের বঙ্গে আবির্ভীব। ভগবানে অবিশ্বাসী সাংখ্যমত 
গোঁড়া আর্ধ্য মত হইতে পুথক। আরও মহাভারতে দেখ] যায় 
মগধের ক্ষত্রবীর জরাসন্ধের নেতৃত্বে অঙ্গ, বঙ্গ, প্রাগ জ্যোতিষ প্রভৃতি 
দেশের সমস্ত রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য মথুরা অবরোধ করিয়াছিল, 
একবার নয় দ্বাদশ বার। শ্রীকৃষ্ণকে জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রোপকুলে 
রৈবতকে মথুরার রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ 
যখন পশ্চিম ও উত্তর ভারতে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে ক্রিয়াকাণ্ড-বিশ্বীসী 
হিন্দুধন্্ম প্রতিষ্ঠিত হুইতেছিল তখন আধ্যগণের এক বৃহতি অংশ 
অনার্ধ্যগণের সাহায্যে পূর্বভারতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। 
সম্ভবতঃ এইজন্যই আরণ্যকে, মন্ুসংহিতায়, ও কোন কোন পুরাণে, 
বঙ্গদেশীয় আধ্যগণের উপর লবলত্ব (পাতিত্ব) আরোপ করা হয়। 
পু বাসুদেব নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্ীরূপে “শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্স- 
ধারী” বলিয় প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু চিরকাল এ বিরোধ রহিল 
না, উত্তর ভারতের আধ্য ও অনার্য্যে আপোষ হইয়া গেল। রক্তের 
(সংমিশ্রণ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ফলে বৈদিক্টর্্শ ও বৈদিক 
হোম যজ্ঞাদি অনার্য্যেরা শিরোধার্য্য করিয়া লইল, এবং অনার্য্ের ধর্ম 


২ আমরা বাঙ্গালী 


ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পৃজাদিতে, যোগচর্য্যায়, 
তান্ত্রিকমতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্ধ্যরা স্বীকার করিয়া লইল। “আধ্য 
ও অনার্ধ্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ন 
কর! হইল” । এই সভ্যতায় অনার্য্যের দানই অনেক বেশী। বাঙ্গাল। 
কিন্তু সহজে তাহার বৈশিষ্ট হারাইল না। বৈদিক ধরন্ম বিরোধী 
আধ্যর৷ আসিয়! দ্রাবিড়ের সহিত মিশিয়া গেল, ফলে আর্্যবিরোধী 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত বাঙ্গালায় সাদরে অভ্যিত হইয়া প্রবল হইল। 
কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মই বাঙ্গালায় আনিল “আধ্যভাষা; | আর্ধ্যভাষা 
হইল অনার্য ভাষার কালম্বরূপ। ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালায় আর্য্য 
সভ্যতা প্রসার লাভ করিতে লাগিল । এই সময়েই বাঙ্গালাদেশ মৌর্য্য 
সআটগণের দ্বার বিজিত হইল । ফলে বাঙ্গালাদেশ আর্ধ্যসভ্যতার 
পথে দ্রুততর অগ্রসর হইল । উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা 
তৎসঙ্গে ত্রাঙ্মণ্য এতিহা-_অর্থাৎ সংস্কৃত ভাবায় গ্রথিত উত্তর ভারতের 
আর্ধ্য ও অনার্ধ্যের ইতিহাস ও পুরাণ বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ 
করিল। ইহ] ঘটিল খ্রীষ্টপূর্বব তিন শতক হইতে খ্রীষ্তীয় ৫০০ শতক 
মধ্যে অর্থাৎ ৮০০ বতসর ধরিয়া এইরূপ অস্ট্রীক, দ্রাবিড়, বৈদিক- 
ক্রিয়াকাণ্ড-বিরোধী আধ্য ও গোড়া আর্যযের সংমিশ্রণে বাঙ্গালী 
জাতির পুষ্টি সাধিত হইল। তারপর খাস বাঙ্গালার বরেন্দ্রভূমিতে 
উদ্দিত হইল পালরাজ বংশ (৭৪০ খুঃ), যাহার! বাঙ্গালীজাতির উন্নত 
ললাটে গৌরবের কালজয়ী জয়টাক! পরাইয়া দিলেন। তারপর 
আসিল বাঙ্গীলায় সেন রাজবংশ । 

খু্টীয় দশম শতকে বাঙ্গালীর কণ্ঠে বাঙ্গল! ভাষা ফুটিয়া উঠিল। 
তারপর উত্তর ভারত হইতে আসিল পাঠান ও মোগল আক্রমণ | 
বিজেত। মুসলমান শীঘ্রই বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া 
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এদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল । তাহাদের মুষ্টিমেয় অন্ুচরবৃন্দ এদেশেই 
বাস করিয়া এদেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী বনিয়া গেল। 
তখনও উর্দ্দ, ভাষার স্থষ্টি না হওয়ায় তাহার! বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ 
করিল। মুসলমান বাঙ্গালী হইয়া গেল। 

মুসলমান সুফী ধন্মমত কোরাণানুসারী ন। হইলেও বাঙ্গালার 
সংস্কৃতির তেমন বিরোধী না হওয়ায়, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া, 
গীর, মৌলভি প্রভৃতির প্রচারের ফলে বহু ব্যক্তি ইস্লাম ধর্মে 
দীক্ষিত হইল | কেহ ইস্লাম ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া, কেহ বা হিন্দু 
ধর্মের নিয়ম বন্ধনের অসহনীয়তায় মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিল। 
বৌদ্ধ ও হিন্দুর বিরোধের তীব্রতার ফলে, অনেক বৌদ্ধও মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিল। সমাজপীড়িত নিয় শ্রেণীর হিন্দ্ুরাও ধন্মত্যাগ 
করিতে লাগিল । কোন কোন স্থানে মাত্র সংস্পর্শ দোষেই হিন্দু সমাজ 
হিন্দুকে পরিত্যাগ করিল। কোথাও ধন্মান্ধ ব্যক্তিদ্বারা বলপূর্ববক 
দীক্ষালাভও ঘটিল। সবচেয়ে হিন্দুর বিপদ আসিল ইস্লাম ধর্মে 
দীক্ষিত হিন্দুর নিকট হইতে । এ বিষয়ে কালাপাহাড়ের নাম বাঙ্গাল। 
কেন সমগ্র ভারতবর্ষে স্থুপরিচিত। ব্রান্মণ্য ধর্মের জটিলত্ব ও 
স্্ৃত্ও কম বিপদের কারণ হয় নাই। রাজশক্তির সাহায্য ও 
রাজানুগ্রহের লোভ ইস্লাম ধর্ম প্রসারের সহায়ক হইল। যুদ্ধে 
বন্দী বাঙ্গালার নর-নারী ও অবরোধ বিপধ্যস্ত নগরীর অধিবাসীবৃন্দ 
সময়ে সময়ে প্রচুর সংখ্যায় নবধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিতে লাগিল । 

অস্্রীক, দ্রাবিড় ও আরবের সংমিশ্রণে যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা 


* রাজসাহীর মথছুমের দরগা, সোণারগীয়ে পাঁচপীরের দরগা, চার ইদগা, মীরপুরে 
আলিসাহেবের সমাধি, ত্রিবেণীতীরে কদমরহথল প্রভৃতি মুসলমানধর্ প্রচারের স্মৃতি-চিহ্ন 
জাগরক রাখিয়াছে। 


২২ আমর! বাঙ্গালী 


হইয়াছিল, মুসলমান আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। যদিও হিন্দু ও 
মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মিশ্রণ হইল না, তথাপি ভাব। ও কৃণ্টির 
একতা স্থাপিত হইল । বর্তমান বাঙ্গালী মুসলমানের অধিকাংশই 
খাটা বাঙ্গালীজাতি সম্ভৃত। কিন্ত আজ বাঙ্গালীর ছুর্দিন। রাজনৈতিক 
কারণে আজ বাঙ্গালী-মুসলমানকে বাঙ্গালার বাহিরে তাহার গৌরব 
অনুসন্ধান করিতে প্ররোচিত করা হইতেছে । 

পারস্যদেশ মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু মুদলমান-পূর্ব্ব 
যুগের শাহনামায় লিখিত পুরাণ-কথাকে ত্যাগ করে নাই। বর্তমান 
পারস্য সম্রাটের উপাধি “পহুলবী” | . কিন্তু উক্ত শব'টা মুসলমান 
শব্দ বা উপাধি নহে, উহ! মুসলমান-পূর্বব যুগের গৌরবময় অমুসলমান 
যুগের চলিত ভাষার শব্ধ ও পদবী। পারস্য যাহা পারিয়াছে 
বাঙ্গালা তাহা৷ পারিবে না কেন? বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের 
শিরায় প্রায় একই শোণিত, আমরা একই গৌরবের অধিকারী, 
আমাদৈর কৃষ্টির উৎস একই, আমাদের সমাজ-প্রকৃতি এখনও প্রায় 
অভিন্ন, আমর! একই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করি, আমরা একই 
মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, একই অন্নে পুষ্ট, একই জল বায়ুতে 
জীবন ধারণ করি, একই মাতার সন্তান,_শুধু বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ 
করায় কি ভাই ভাই পৃথক হইবে? নবযুগের উদীয়মান হিন্দু ও 
মুমলমান তরুণ এই সমস্তার সমাধান করিবে । কবির প্রার্থনা সিদ্ধ 
হবেই হ'বে। সমগ্র বাঙ্গালী আবার গাহিবে__ 


বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন 


(এক হউক, এক হউক, হে ভগবান । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর ভাষা ও লিপি 


বাঙালীর ভাবা 

আধ্ধ্য বিজয়ের ফলম্বরূপ বাঙ্গালা-ব্যতিত সমগ্র উত্তর ভারতে 
্ী্টপুর্ব ১৫০০ হইতে শ্ীষ্টপূর্ব ৫০০ মধ্যে আর্ধ্য ভাষ বিস্তার লাভ 
করিল। পরবস্তিশ্রষটপূর্বব ৩৪* হইতে খ্রীপ্তীয় ৫০০ পর্য্যন্ত আট শত 
বতসর মধ্যে বাঙ্গালাদেশ আধ্ধ্য সভ্যতার সহিত আধ্য ভাষাও গ্রহণ 
করিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হইল। 
২০০ খুষ্টাব্দের দিকে উত্তর ভারতে মাগধী প্রাকৃত চলিত ছিল। এই 
মাঁগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপতভ্রংশের স্থপতি হয়। খুষ্ঠীয় ৮০তর 
দিকে মাগধী অপভ্রংশে লোকে কথা বলিত। এই সময়েই (৭৪০ খুঃ) 
বরেন্দ্রভূমে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। এখন হইতেই স্বত্্ 
ভাষার জগ্য বাঙ্গালীর মন ব্যস্ত হইল। পাল রাজগণের রাজত্বের 
দুই শত বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষ! মাগধী অপত্রংশ হইতে বিশিষ্ট 
আকার ধারণ করিতে থাকে এবং ক্রমশঃই একটা স্বতন্ত্র ভাব! হইয়া 
ধাড়ায়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, খুষ্টীয় নবম শতাব্দীতে 
বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুইপাদ ও তাহার চেলারা এবং নাথপন্থ নামক 
ধর্মের নাথেরা বাঙ্গল। ভাষায় অনেক বহি ও কবিতা লেখেন। 
মুনলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের সময় বৌদ্ধেরা, জেনেরা ও নাথেরা 
এরূপ বিপন্ন হয় যে তাহারা তাহাদের সমস্ততর্মপুস্তকাদিনহ 
বাঙ্গালার বাহিরে পলাইতে বাধ্য হয়। নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে 
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শাস্ত্রী মহাশয় এই সকল পুস্তক ও তাহার তেঙ্কুর__অর্থাৎ গ্রন্থকর্তার 
নাম, তত্কর্তৃক লিখিত পুস্তকের নাম, ও সম্ভবস্থলে তাহার বাসভূমির 
নাম সংগ্রহ করেন। তাহার সংগৃহিত বৌদ্ধ গ্রন্থ “চর্ধ্যাচর্য্যবিনিশ্চয়” 
পুথি হইতে প্রমানীত হইয়াছে যে উক্ত পুথির লিখিত বাঙ্গালা 
ভাষা! আন্ুমাণিক ৯০০ খুঃ হইতে ১২০০ খুষ্টাব্দের ভাষ। | উহ! মাগধী 
অপত্রংশের পরিণতি হইলেও খাঁটা বাঙ্গালার রূপ লইয়াছে। এ যুগের 
শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নাম লুইপাদ, কহুপাদ, সরোরুহবজ্তর, দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি । ডাক ও খনার বচনের কবিরা, শুন্যপুরাণের রামাই 
পণ্তিতও এই যুগের ইহারা কীর্তনের আদি অরষ্টা। পরবর্তা যুগে 
চৈতন্তদেব ধণ্মপ্রচারার্থ এই কীর্বনপ্রথা গ্রহণ করেন। 

তারপর বাঙ্গালায় আমিল বিজয়ী মুসলমান। তাহার! 
ইস্লামধন্ম প্রচারে উদ্ভোগী হইলে, হিন্দুরাও আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত 
হইতে বাধ্য হইলেন । বৌদ্ধধর্ম এসময়ে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে-_ 
একদিকে মুসলমানের অত্যাচারে নিপীড়িত অন্যদিকে নব পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের সংঘর্ষে হীনবীর্ধ্য । বাঙ্গালায় হিন্দুধম্মকে এককই সহজ- 
বোধ্য মুসলমানধন্দমন ও রাঁজশক্তির সহিত বুঝাপড়া করা প্রয়োজন 
হইল। ফলে, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীর গান, নানাপ্রকার মঙ্গল- 
কাব্য (যথা, লখিন্দার-বেহুলা, কালকেতু-ফুল্পরা, ধনপতি-খুল্লনা, 
লাউসেন, গোপীাদ প্রভৃতির কথ! ) প্রভৃতি সহজ ও সরল ভাষায় 
প্রণীত হইয়া! বহুল প্রচার লাভ করিল । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 
মতে প্রাগুক্ত পুস্তকগুলি মুসলমান রাজাদের কৌতৃহল চরিতার্থ 
করিবার জন্য প্রণীত হইয়াছিল এবং অনেকক্ষেত্রে তাহাদের সাহায্যে 
লিখিত হইয়াছির্ল। এদিকে বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহির হইতেও জ্ঞান 
আহরণ করিয়া ফিরিল। মিথিলা হইতে স্মৃতি ও ন্যায়, এবং 
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বিদ্ভাপতির সুমধুর পদাবলী আসিয়। পৌছিল। বিস্াপতির 
অনুকরণ করিতে গিয়া মৈথিল ও বাঙ্গালার সমন্বয়ে “ব্রজবুলির” স্মপ্টি 
হইল। তারপর ব্রহ্মার কমগুলু হইতে পৃতসলিল! ছুকুল মাৰি 
গঙ্গার স্বচ্ছ প্রবাহের ন্যায় আসিল চেতন্যের নাম-ধর্ম্ম । 

শ্রীচৈতন্ককে অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্য গড়িয়৷ উঠিল তাহা 
অপূর্ব ভাব-ভক্তি-রসাত্মক,___বাঙ্গালাভাষ৷ এইবার চরম পুষ্টিলাভ 
করিল। শুধু ভাষায় নয়, বাঙ্গাল আবার নবীন উদ্যমে হাজার বৎসর 
পরে নূতন উপনিবেশের অনুসন্ধানে__মহত্তম ও বৃহত্তম বঙ্গের 
অহেষণে-__বিজয় অভিযান আরম্ত করিল। বাঙ্গালী আবার পুরী, 
গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি সমগ্রী উত্তর ভারতে বাঙ্গালার 
ও বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিল। ধীহারা বলেন উত্তরকালের 
বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ইংরাজের অনুগ্রহে, তাহারা একটু অনুসন্ধান 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালীর কর্মশক্তিই ইংরাজকে আকর্ষণ 
করিয়াছিল। বাঙ্গালীর যুগে যুগে উপনিবেশ স্থাপন করিবার 
প্রেরণাই বাঙ্গালীকে সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়। দিয়াছিল। বাঙ্গালার 
পাঠান অধিনতা বাঙ্গালাকে কৃপমণ্ডুক করিয়া রাখিয়াছিল। মোগল 
বিজয়ের সহিত বাঙ্গালায় বহুকাল পরে বৃহত্তর ভারতের বাণী 
আসিয়া পৌছিল। এ পরিচয় আজও চলিয়াছে এবং শত বাধাবিস্ক 
সত্বেও চিরদিন চলিবে । 

বর্তমান কালের সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনা এখানে 
আবশ্যক না হইলেও নবযুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যরথীগণের নামোল্লেখ 
না করিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ধাহারাষটবাঙ্গাল! সাহিত্যে 
নবধুগ আনয়ন করিয়াছেন, জগতসভায় বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ 
স্থান নির্দেশ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইতেছেন-_ 
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রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, প্যারীাদঃ রমেশচন্জর 
মধুক্দন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, বিবেকানন্দ, কালী প্রসন্ন, 
অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, 
শরৎচন্দ্র প্রভৃতি । 


বাঙ্জাল! লিপি__ 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন “ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব 
বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, সৌরাষ্ট্র- 
লিপি ও মগধলিপি শিখিতেছেন। ইহাত খুষ্ট জন্মিবার পুর্রের কথা” 
কিন্তু খাটা বাঙ্গালালিপি নিঃসন্দেহে পরবস্তীকালে উদ্ভব হহ্য়াছে। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপি “কব্রাঙ্গী লিপি” । নেপাল তরাই-এ 
প্রিপ্রাওয়া নামক স্থানে একটা স্পের ভিতর হইতে বুদ্ধদেবের 
অস্থি-সংরক্ষিত একটা পাত্রাধারে খুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে 
খোদদিত.একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে, যাহা ব্রাহ্মী-লিপির প্রাচীনতম 
নিদর্শন। অশোক লিপি ইহার পরবস্তীকালের। এই অশোক 
লিপি হইতে ক্রমশঃ লিখিবার ধরণ পরিবপ্তিত হইয়া বর্তমান 
বাঙ্গালা অক্ষরে দাড়াইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে যে ধরণ ীড়ায় 
তাহাকে দাক্ষিণাত্য রীতি ও উত্তর ভারতবর্ষে যে রীতি াড়ায় 
তাহাকে উত্তরীয় রীতি আখ্য। দেওয়া হয়। পরে এই উত্তরীয় রীতি 
গুপ্তলিপি নামে পরিচিত হইয়! খুষ্ঠীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে 
প্রচারিত'হয়। থুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তরীয় বা উত্তর ভারতীয় 
লিপি আবার পূর্বব ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় ছুইটী ভাগে বিভক্ত 
হয়। বাক্গল। ভিপি পুর্বব ভারতীয় হইতে উদ্ভুত। পালবংশীয়গণের 
তাম্রশামনগুলির বাঙ্গাল অক্ষর বেশ বুঝা যায়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ, 
বাঙ্গালীর বল 


পৌরাণিক যুগে বাঙ্গালীর বীর্য্য-- 

সেকালের বাঙ্গালা-__পুণ্ড বঙ্গ» সমতট, সুন্গ, প্রাগ্জ্যোতিষ, 
তান্লিপ্তি প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ভূভাগের সমষ্টি ছিল। প্রাচীনকালের 
বাঙ্গালীর ইতিহাস আমরা মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণাদিতে পাই। 
পাঞ্চালীর হ্বয়গ্বর সভায় পৌগ্ুক বাসুদেব, বীর্যাবান্‌ ভগদত্ত, 
কলিঙ্গরাজ ও তাত্রলিপ্তিপতির সাক্ষাৎ পাই । ধর্ম্মপুত্রের রাজসুয়ষজ্ঞ 
সভায়ও তাহার! নিমন্ত্রিত হইয়। উপস্থিত ছিলেন । বঙ্গীয়গণের নিকট 
হইতে অশ্বমেধের যন্জাশ্ব উদ্ধার করিতে ভীমার্জুনকে বহু আয়াস 
করিতে হইয়াছিল । কুরুক্ষেত্রেও অসাধারণ বীর্ধ্যবান্‌ রাজগণের 
তালিকায় বঙ্গাধিপ, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, পৌও্ রাজ, 
তাম্রলিপ্তিপতি প্রভৃতির বর্ণনা পাই। ঘটোৎকচ যখন রাক্ষস- 
পুঙ্গবগণে পরিবৃত হইয়! খ্যাতিমান্‌ সকল মহারথীকে পর্যু্দস্ত করিয়। 
রাজা দুর্য্যোধনকে বধে উদ্ভত হয় তখন বঙ্গাধিপই তাহাকে রক্ষা 
করেন। যখন দ্রোণ, অশ্বথামা, কৃপ, শল্য প্রভৃতি মহারথগণ 
'ুতরাধ্ীয় মহ সৈম্তসহ যুদ্ধে বিমুখীকৃত' তখন ভীম্মদেবকে 
প্রাগ্জ্যোতিষপতি ভগদত্বকে বলিতে শুনি--“হে মহারাজ, আপনি 
অগ্রসর হউন, দিব্য অস্ত্র ও বিক্রম আপনাতে্ বিগ্ভমান আছে, 
আপনিই রাক্ষস-পুঙ্গবের মহাযুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা। স্কন্দ ও ব্রহ্ধাণ্ 
পুরাণে পাই, সগররাজ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বাঙ্গালীর নিকট পরাজিত 


২৮ আমরা বাঙ্গালী 


হইয়াছিলেন। হরিবংশে দেখিতে পাই জরাসন্ধের সেনাপতিত্বে 
বলবান্‌ বঙ্গাধিপতি, বীর্ধ্যবান্‌ ভগদত্ব, বলিবর পৌওু,রাজ ম্ুদূর 
মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন। রুল্সিণীহরণকালেও অঙ্গ, বঙ্গ, 
কলিঙ্গ, পৌও্, রাজগণকে দেখিতে পাই। পৌগ্ু,পতি পৃথিবীপতি 
বলিয়া অভিহিত হুইতেন। এই পৌণ্ড,পতিই একলব্যাদি সামস্ত 
নৃপতিবর্গসহ অগণিত বন্তিক৷ হস্তে নিশার অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারক! 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । 


এঁতিহাসিক যুগের কথা-_ 

তারপর এঁতিহাসিক যুগে, খবঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীতে, বিজয়সিংহের 
সিংহল অভিযান বাঙ্গালীর অনন্যকীন্তি। খুঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীতে 
রোম সম্রাট আগষ্টসের সভাকবি ভাজিল তাহার জল্িকাসে 
লিখিয়াছেন, “আমি আমার জন্মভূমি মণ্ট,য়া নগরে প্রত্যাবর্তন | 
করিয়া একটা মন্্রর-মন্দির নিশ্মাণ করিব এবং তাহার তোরণশিরে 
হেম ও গজদন্তে গঙ্গারাড়ীদিগের বীরত্বকাহিনী লিখিয়া রাখিব ।” 


মৌর্্য-পাল-সেন যুগে বাঙালীর পীৌরুষ-_ 

মৌর্য্য-যুগে অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ একন্ৃত্রে গ্রথিত হয়। মগধের গৌরব 
বাঙ্গালার গৌরব। পরিশিষ্টে' বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে 
আমর! মৌধ্যযুগের ইতিহাস বিশদভাবে আলোচন। করিয়াছি। গুপ্ত 
সাআজ্যের অধঃপতনের পর যে “মাৎস্য-ন্যায়” যুগ আসে সে সময় 
আমরা বাঙ্গালীর চীক্ষ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাই। মাতস্তা-ন্ায় 
দূর করিবার জন্য ্বচ্ছায় প্রজাপুঞ্ রাজ-নির্ববাচন করে। বাঙ্গালায় 
পালবংশের অত্যুদ্দয় এইরূপেই হয়। পালবংশের ধর্্মপালদেব 


বাঙ্গালীর বল ২৯ 


উত্তরাপথ জয় করেন। তিনি “ইঙ্গিতমাত্রে” ভোজ, মৎস্য, মন্ত্র, 
কুরু, যছু, যবন, অবস্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের 
নরপালদ্িগকে পরাজিত করিয়৷ কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করেন। 
ধর্মপালের সৈম্তগণ “বঙ্গান্” বলিয়া পরিচিত। বাঙ্গালী ধর্মপাল- 
দেবের পুত্র দেবপাল “একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ-_- 
একদিকে বরণ নিকেতন, অপরদিকে লক্ষ্মীর জল্মনিকেতন € ক্ষীরোদ- 
সমুদ্র ) এই চতুঃসীমা মধ্যস্থ সমগ্র ভূমণ্ডল নিঃসপত্ুভাবে ভোগ 
করিতেন ।” প্রথম পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর মহীপালদেবের 
বাহুবলে পুনরায় দ্বিতীয় পাল-সাআজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই বংশে 
রামপালদেব বিশিষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। তারপর আসিল বাঙ্গালায় 
জেন রাজত্ব । সেন রাজবংশের কীত্তি বঙ্গ, মগধ, মিথিলা, উৎকল, 
কলিঙ্গ ও কামরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বংশে বল্লালের পুত্র 
লক্ষ্পণসেন বিশেষ প্রতাপশালী হ'ন। তিনি বঙ্গের বিক্রমাদিত্য 
আখ্যা লাভ করেন । 


বাজালী ও মুসলমান-বিজয়__ 

তারপর আসিল পাঠান বন্যা । কিন্তু পাঠান আসিল তাহার 
নবীন ধর্মের জয় পতাকা উড়াইয়া। পঞ্জাব বিজয়ের পর প্রায় 
পাঁচশত বর্ষ পরে বখতিয়ার পূর্ব ভারতাকাশে উদ্দিত হইল। অঙ্গ- 
বঙ্গ-মগধ শুধু লুষ্ঠিত ও বিজিত হইল না, বৌদ্ধধন্মও বিজিত হইল। 
উদ্দগুপুর ও বিক্রমশীলার সঙ্ঘারামসমূহ ভন্মীভূত হইল। এ সময়ে 
বঙ্গের সামাজিক অবস্থাও মুসলমান বিজয়ের অনুকূল হইয়াছিল । 
সাম্প্রদায়িক সন্থীর্ণতা, সমাজের অনুদারতা। ও ধর্সেক্ট নামে উচ্ছস্থলতা 
চরমে উঠিয়াছিল। রমাই পণ্ডিতের শৃন্তপুরাণে দেখ! যায়, ব্রাহ্মণ- 


৩০ আমর! বাঙ্গালী 


' গীড়নে ব্যতিব্যস্ত সন্ধমিগণ “যবন-রূপি” ধর্ট্বের আগমনে পরম 
পুলকিত হইয়াছেন, এমন কি দেবগণ পর্যন্ত “আনন্দেতে পরিল 
ইজার।” বিচারালয় তখন মর্য্যাদাশূন্য । লঙ্ষ্পণসেনের দ্বিতীয়া 
মহিষী বল্লভা দেবী ও রাজ-শ্যালক কুমারদত্তের আচরণে প্রজারা 
তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে। ফলে হিন্দুর রাজ্য গেল, সমাজ 
টলিল, বন্ছ হিন্দু এবং অধিকাংশ বৌদ্ধ মুসলমানধন্ম গ্রহণ করিল। 


পাঠান-ধজে হিন্দুর প্রতাপ-__ 

পাঠান আমলে হিন্দু বীর্য্যবান ছিল। রাজা গণেশের ইতিবৃত্ত 
হইতে বুঝা যায়, পাঠান স্থলতান হইলেও বাঙ্গালী ভূম্বামীগণ তখনও 
বাঙ্গালার প্রকৃত মালিক। পাঠানের গৌডবিজয়ের পরে স্থুলতান 
ইলিয়াস্‌ শাহ, যিনি পাগুয়ায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন, 
দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিলেন । কিন্তু বঙ্গবাসীর বিন। সাহায্যে 
স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিলেন। ফলে, ১৩৪৮ খুঃ বঙ্গে হিন্দু- 
মুসলমানের মিলন হইল । দিল্লীর সআ্রাট ফিরোজ শাহ গৌড় স্থলতান 
শামসুদ্দিন ইলিয়াস্কে দমন করিতে সসৈন্যে বঙ্গে আগমন করেন। 
তখন পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু জমিদারবর্গ তাহার পক্ষাবলম্বন 
করেন। এদিকে পুর্বববঙ্গীয় অধিকাংশ হিন্দু জমিদার ইলিয়াস্‌ 
শাহের পক্ষাবলম্বন করেন। সহদেব নামে একজন বাঙ্গালী বীর 
বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয় দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। 
ইহা! একডালার যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাত। এই যুদ্ধে সেনাপতি 
সহরদদেব এক লক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন 
বিলর্জন করেন। ধধুদ্ধান্তে দিল্লীশ্বরের সহিত সুলতানের সন্ধি হয়। 
সুলতান বাহাদ্দিগের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন তন্বধ্যে 


বাঙ্গালীর বল ৩১ 


চট্টবংশাবতংস রাটীয় ব্রাহ্মণ কুলীনপ্রবর মহাধনী মনোহর পুত্র 
ছুর্যোধনকে “বঙ্গভূষণ”, এবং পুতিতগড বংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন 
' চক্রপাণিকে “রাজজয়ী” উপাধিসভূষিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরও 
স্বপক্ষীয় রাটীয় চট্টবংশীয় বিকর্তন চট্টকে “রাজা” উপাধি ও স্ত্রীরা 
চট্টকে “খান” উপাধি দিয়াছিলেন । দিল্লীর সম্াটও একদিন গৌড় 
স্থলতানকে দমন করিবার জন্য স্ববর্ণগ্রামের স্বাধীন নৃপতি দনুজরায়ের 
দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। সে সময় বর্ধমানের মুকুট রায়ও শক্তিশালী 
জমিদার ছিলেন। পাঠানের দৌরাত্ম্যে বাধ দিতে গিয়া তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন। গৌড় স্থলতান হোসেন শাহের সেনাপতি গৌর 
মল্লিক ত্রিপুরা জয় করেন এবং আসাম অভিযানেও “বঙ্গাল” নামক 
একজন সেনানায়কের নাম পাওয়। যায়। 
শের খাঁ যখন পাঠান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার কল্লে অন্ত্রধারণ করেন 
তখন বলিয়াছিলেন যে, “ভগবানের কৃপায় যদি বঙ্গ-সৈম্ত পরাজিত 
করিতে পারি, তাহা হইলে মোগলদ্িগকে ভারত হইতে অক্রেশেই 
তাড়াইয়া৷ দিব 1” 


মোগল-বিজয় ও বাঙ্গালার দ্বাদশ আদিভ্য-_ 

তারপর আসিল মোগল। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর 
বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, “আমি যাহা 
দেখিলাম তাহাতে প্রতীতি হইল বাস্তবিকই বাঙ্গালীর। কামান 
চালনায় সিদ্ধহস্ত |” মোগলের আগমনের পরই গৌড় মহামারীতে 
ধ্বংস হুইয়। গেল। বাঙ্গালার সামরিক শক্তি ছাদশ ভূইয়ার মধ্যে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া! পড়িল। প্রতাপাদিত্য, ঈশ। খা, কন্ক্াঁ রায়, রামকৃষ্ণ, 
মুকুন্দরায়, কেদার রায়; লক্ষ্পণমাণিক্য, টাদগাজী, ফজলগাজী প্রভৃতি 


৩২ আমর! বাঙ্গালী 


বাঙ্গালার দ্বাদশ ভূইয়া হূর্ববল হস্তে অন্ত্রধারণ করিত ন| | (পরি শিষ্টে, 
বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাস দ্রষ্টব্য )। 

যখন যোধপুর, বিকানীর আকবর শাহকে প্রত্যেকে ৫০০০০ 
পদাতিক দিত-_তখন বাঙ্গলার ফতেহাবাদ সরকার ( ফরিদপুর, 
বাখরগঞ্জের দক্ষিণাংশ এবং মেঘনার মুখে অবস্থিত ভ্বীপাবলী ) 
৫০)১৭০০ পদাতিক ও ৯০০ অশ্বারোহী, সোণার গ! ( বিক্রমপুরের 
পশ্চিমাংশ এবং নোয়াখালি) ৪৬,০০০ পদাতিক ও ১৫০০ 
অশ্বারোহী, বাজুহা ( রাঁজসাহী, বগুড়া» পাবনা এবং ঢাকার কিয়দংশ) 
৪৫)৩০০ পদাতিক ও ১৭০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ঘোড়াঘাট ( দিনাজ- 
পুরের অংশ, রংপুর ও বগুড়া) ৩১,৬০০ পদাতিক ও ৯০০ অশ্বারোহী, 
বাকল। (বাখরগঞ্জ ও ঢাক) ১৫,০০০ পদাতিক ও ৩২০ অশ্বারোহী 
দিত। বর্ধমান, ুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি প্রত্যেকে ৫০০* 
পদাতিক দিত। 


বর্গীর হাঙ্গাম৷ ও বাঙ্গালা-__ 

মোগলের অধঃপতনে বর্গীর প্রাবল্য দেখা দিল। আলীবদ্দীর 
বাঙ্গালী সৈন্য বর্গীদিগকে কিরূপ দমিত রাখিয়াছিল ইতিহাস তাহার 
সাক্ষ্য দেয়। বদ্ধমানের শোভাসিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে 
অতাল্পকালমধ্যে লক্ষাধিক বাঙ্গালী বিদ্রোহী মেনা সমবেত হইয়াছিল। 
ইহাতে বাঙ্গালার সামরিক মনোভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়। ষায়। 


ইংরাজের প্রথম যৃগে বাঙ্গালী__ 

তারপর আসিল ইংরাজ। অন্ধকুপহত্যার পর যে সিপাহী সৈম্তসহ 
ইংরাজ-সেনাপ্ বজবজ হইতে কলিকাতা অভিযান করে তাহাতে 
বহু বাঙ্গালী সৈন্য ছিল। পলাশীক্ষেত্রে ষে সিপাহী 'লাল পণ্টন' 


বাঙ্গালীর বল ৩৩ 


ক্লাইভকে বিজয়দান করে তাহাতেও ছিল বাঙ্গালী সৈম্য। বিশ্বস্ত 
বাঙ্গালী-বীর মোহনলালের কীন্তি পলাশীক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি । 
বাঙ্গালী কেবল কামান চালনা করিত তাহা নহে, কামান প্রস্তুত 
করিতেও পারিত। কলিকাতা ও কাশীমবাজার অবরোধের পর নবাবী 
সৈম্ত যুরোপ হইতে আনীত কোম্পানীর কতকগুলি ফিল্ডপিস্‌ দখল 
করিয়াছিল। নবাব সেই ফিল্ডপিস্গুলির অনুকরণে ২০্টা এমন 
সুন্দর কামান বাঙ্গালী কণ্মকারদিগের দ্বার! প্রস্তুত করাইয়াছিলেন 
যে একস্থানে রাখিলে আসল নকল বুঝা যাইত ন1। নবাবের 
বাঙ্গালী মিস্ত্রীর নিন্মিত অনেক বড় বড় কামান ছিল। সেকালে 
ঢাকা, মুশিদাবাদ ও বিষুপুরে যে সকল কামান নিম্মিত হইত 
ইংরাজগণ তাহার যথেষ্ট প্রশংসা! করিয়াছেন । 


11978] 7:906এর (সামরিক জাতির) নিদদান-_ 


তারপর ইংরাঁজ আমলের ছিতীয় যুগ । মেধাবী বাঙ্গালীর, হস্তে 
সমরান্ত্র দিতে ইংরাজ ভীত হইল। সিপাহী আসিল বেহার, যুক্ত- 
প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতনার ব্রাহ্মণ ও রাঁজপুতের মধ্য হইতে। 
সিপাহীযুদ্ধের পর দেখিলাম সেই “ব্রাহ্মণ” সিপাহীরাই আবার 
বাঙ্গালীর ন্যায় 10077-7008118,] 7809এর অন্তভূক্ত হইল। তাহাদের 
প্রথম দোষ দেখা গেল যে তাহারা বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল; দ্বিতীয়ত, 
বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে তাহাদের দেশ ও ত্বজনের উপর ইংরাজ 
এমন অমানুষিক অত্যাচার করিল যে তাহাদের দ্বারা উত্তরকালে 
বৈরনি্যাতনের ভয় রহিয়। গেল। শিখেরা সিপাহী যুদ্ধের সময় 
বিশেষ সাহায্যে আসিয়াছিল। অতএব ভারতীয়্ীসৈম্যের মধ্যে 
তাহাদের সংখ্যার অনুপাত খুব বেশী হইল। পক্রাক্ষণ" পদবীধারী 


৩ 


৩৪ , আমর! বাঙ্গালী 


মাত্র একটা ক্ষুদ্র সেনাদল আজকাল বর্তমান আছে । এখন শিখেদের 
আদর তাহাদের স্বদেশ প্রেমিকতার অনুপাতেই হ্বাস পাইতেছে। 
বর্তমানের 1%দ002169 হইতেছে পাঞ্জাবী মুসলমান সৈম্ভ। সমগ্র 
ভারতীয় বাহিনীর তাহার! অদ্ধাংশেরও অধিক । অতএব দেখ। যায়, 
রাজনৈতিক প্রয়োজনানুসারে 10909] 1509 স্ষ্টি হইয়াছে ও 
হইতেছে, বাঙ্গালী জাতি সেজন্য দাঁয়ীনহে। সিপাহীযৃদ্ধ ও তৎ- 
পরবন্তিকালের ভারতের সামরিক ইতিহাসে দেখা যায় বাঙ্গালা 
বারংবার তাহার সামরিক শক্তির বহু নিদর্শন দিলেও ইংরাজ 
তাহার বাহুবল অপেক্ষা মস্তি বলের সাহায্য লইতে সর্বদাই 
উৎসুক হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও বশ্মার সকল যুদ্ধেই বাঙ্গালী! 
রসদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 


ঘুরোগীয় মহাসমরে বাঙ্গালী_ 

তারপর আমিল ১৯১৪ সালের যুরোপীয় মহাসমর | সমরাঙ্গনের 
বার্ত। বাঙ্গালীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ফরাসীরাজ্য চন্দননগরে 
বাঙ্গালী রণসাঁজে সজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনাভিমুখে রওন! হইল। 
ইংরাজরাজ অবশেষে কুগ্ঠিতচিত্তে বাঙ্গালী পল্টন গঠনের অনুম্া 
দিলেন। বাঙ্গালী ছুটিল তাহার রণতৃষ্ণা মিটাইতে। ফরাসী 
চন্দননগরের বাঙ্গালী সেন! যুরোপ ভূখণ্ডে প্রেরিত হইল এবং 
কামান চালনার ভার পাইল। কলিকাতার বাঙ্গালী পণ্টন 
প্রেরিত হইল মেসোপটেমিয়া, কুট ও বগ্দাদে। বাঙ্গালী 
রণদাপ্রসাদ জীবন তুচ্ছ করিয়া! ধীরচিত্তে কিরূপে আর্তবনিবাসস্থ 
আহত ইংরান্ত সেনাগণকে লেলিহান অগ্রির মুখ হইতে রক্ষা 
করিয়াছেন তাহা! শৌধ্যের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণীক্ষরে লিখিত 


বাঙ্গালীর বল ৩৫ 


থাকিবে। একদা তুর্কী নিক্ষিপ্ত একটি বোমা একটি হসপিটাল 
পৌতে আসিয়া পতিত হয়। বোমার মুখে অগ্নি জলিতেছিল--উহা 
ফাটিবার বিলম্ব ছিল না। এমন সময় মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া একজন 
বাঙ্গালী প্রাইভেট সেই প্রচ্থলিত বোম! তুলিয়া লইল, নিমেষে উহার 
প্রজ্বলিত পলিত৷ ছিড়িয়৷ ফেলিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। 
বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী ৪৮ দিনে গগ্িত হইয়াছিল। এই বাঙ্গালী 
ডবল কোম্পানী সম্বন্ধে লেফটেনাণ্ট মিল লিখিয়াছিলেন-__“ইহারাই 
আমার সেনাদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাদল।” বাঙ্গালীদের কার্য্যদক্ষতা 
দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী বলিয়াছিলেন-_ “বাঙ্গালীদের 
মত আমাঁদের সকল রেজিমেণ্টগুলি হইলে অনেক স্ুবিধ। হইত।” 
সুযোগ ও সুবিধা পাইলে যুদ্ধবিদ্যায় বাঙ্গালী কাহারও ন্যুন হইবে না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় 


তক্ষণীলা-_ 

বাঙ্গালার প্রাচীন বিশ্ববিষ্ঠালয়__নালন্দা, বিক্রমশীলা। ওদস্তপুরী 
জগদ্ধল প্রভৃতির সহিত ভারতের অন্থপ্রান্তস্থিত বারাণসী, তক্ষশীল 
অজস্ত» বল্লভীর নাম উল্লেখ কর। আবশ্যক। 

তক্ষণীল। পীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। প্রান হিন্দু যুগেও 
ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। বহুদেশাগত ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিত। 
এখানে বেদ হইতে নানা শান্ত্রই শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানকার 
অস্তবিগ্তার চিকিৎসক আত্রেয় মাথার খুলি তুলিয়া শল্য চালনা! 
করিয়। আবার তাহা জুডিয়া দিতে পারিতেন। মগধের জীবক 
তাহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। একদিন আত্রেয় পরীক্ষাচ্ছলে ছাত্রদের 
বলিলেন, “নিকটবন্তি পাহাড় হইতে এমন একটি গাছ লইয়া আইস 
যাহা ওঁষধার্থে কোন প্রয়োজনে আসে ন1।” বহু ছাত্র বন লতা 
বক্ষ লইয়া আমিল, জীবক শূন্য হস্তে ফিরিল। অধ্যাপকের প্রশ্নে 
ধীমান্‌ ছাত্র উত্তর দিল, “ওষধে প্রয়োগ হয় না এমন গাছ পাইলাম 
ন1।” সেকালে ধনাঢ্য ছাত্রের! প্রচুর গুরুদক্ষিণা দিত, গরীব 
ছাত্রেরা বিনামুল্যে পড়িত। পঞ্চম শতাব্দীতে তক্ষণীল! বর্তমান 
ছিল। 

ৃষ্টায় সর্থর্দ শতাব্দীতে হিউএন্‌ সাংও ইহাকে গৌরবান্ধিত 
অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। রাওলপিগ্ডির নিকট বারবরগমাইলব্যাগী 
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উহার ধ্বংসস্ত,প বাহির হইয়াছে । খনন-কাধ্য এখনও চলিতেছে। 
তক্ষশীল। সকল ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় মধ্যে প্রাচীন। 


নালন্দা 


রাজগীরের মাত মাইল উত্তরে বর্তমান বড়গাও নামক গ্রামের 
দক্ষিণে নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত ছিল। নালন্দা নামের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ বলেন নালন্দা! মঠটি যে আত্মকুণ্রে অবস্থিত 
ছিল তাহার নিকটে ইন্দ্রপুকুর নামক একটি পুকুরে নালন্দা নামে 
একটি নাগ বাস করিত। তাহার নামে নালন্দা বিহারের নামোৎ- 
পত্তি হয়। অন্তযে বলে সিদ্ধার্থ বোধিসত্বরূপে এখানে তপস্যা 
করিতেন। তিনি গরীব ছুঃখীদিগকে মুক্তহস্তে সমস্তই বিলাইয়া 
দ্রিতেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম হয় না-অলম-দা” ব। নালন্দা__ 
মুক্তহস্তে সমস্ত বিলাইয়াও ধাহার তৃপ্তি হয় না, সেই রাজার দেশ। 
সম্ভবতঃ খুষ্টপূর্বব প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে হ্হা 
স্থাপিত হয়। নাগার্জুন, আর্ধ্যদেব প্রভৃতি ইহার ভবিষ্ত প্রতিষ্ঠা- 
লাভের সাহায্য করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান চতুর্থ খুঃ আসিয়। 
ইহাকে প্রতিষ্ঠার পথে দেখেন । ১১৯৭ খুঃ মুসলমান বিজয় 
পর্যন্ত ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। একটি চতুভূর্জ আয়ত 
বৃহৎ ও সুন্দর বাগানের মধ্যে ছয়টি বৃহৎ অট্রালিকায় প্রায় দশ 
হাজার ছাত্র এখানে বাস করিত। চারিদিকে মন্দির, বিহার, স্তুপ, 
পাঠাগার ও বড় বড় দিঘী ও সরোবর ছিল। রত্বোদধি নামক 
একটি নয়তালা উচ্চ বাটাতে ইহার পুঁথিশাল৷ ভুহাপিত ছিল। 
তিব্বতীয়েরা বলে হিন্দু ভিক্ষুর] ইহা! নষ্ট করিয়াছে । নালন্দায় 
দশ হাজার ভিক্ষু বাস করিত। ছাত্রাবাসের জন্য অনেকগুলি 


৩৮ আমর! বাঙ্গালী 


চারিতল! বাটী নিম্মিত হু্্য়াছিল। অধ্যাঁপনা-গৃহের সংখ্যা ছিল 
দশটী, প্রত্যেকটী গৃহ ত্রিশ ফিট উচ্চ ছিল। ইহা ছাড়া আটটী 
হলঘর ছিল-_তাহাতে ৩০০্টী গৃহ ছিল। বিগ্যালয়ের চারিদিক 
বেড়িয়! বারান্দা ছিল। ঘরে ঘরে নান! মূর্তি থাকিত। নরসিংহ 
গুপ্ত এখানে একটী ৩০ ফুট উচ্চ মণিমুক্তাথচিত ইষ্টক নিম্মিত 
মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর দিকে ৮০ ফুট উচ্চ 
তাঅনিম্মিত একটা বুদ্ধদেবের মুত্তি স্থাপিত হইয়াছিল । 

নালন্দ! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ছাত্রের! সহজে প্রবেশাধিকার পাইত ন1। 
দ্বারে দ্বারপাল পগ্ডিতগণ থাকিতেন। তাহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলে তবে প্রবেশাধিকার লাভ হুইত। পরীক্ষা এত কঠিন ছিল 
যে শতকরা ২০জন ছাত্রের বেশী উত্তীর্ণ হইতে পারিত না। ছাত্রের 
প্রত্যহ প্রাতে ঘণ্টার্ধনির সহিত গাত্রোথান করিয়া একশত করিয়! 
প্রত্যেক দলে বিভক্ত হইয়া স্নান করিতে যাইত। পরে অধ্যাপনা- 
গৃহে গমন করিত। সারাদিন অধায়ন অধ্যাপনা চলিত। ছাত্র- 
দিগের নিকট কোন দক্ষিণা লওয়া। হইত না । রাজারা! অর্থসাহায্য 
করিয়! সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিতেন । প্রত্যেক ছাত্র বাস করিবার 
ও পড়াশুন! করিবার ঘর পাইত। আহারের জন্য সুগন্ধি তুল, 
জাস্বির ফল, খেজুর, জামফল, স্থপার-কর্পুর প্রভৃতি পাইত। 
হিউএন্-চাঙ প্রতিদিন ২২০টী জাম্বির ফল, ২০টী জামফল, ২০টী 
খেজুর, আড়াই তোলা কর্পুর, কিছু মাখন, এক পোয়া চাউল ও 
তিন রাশি তৈল পাইতেন। নালন্দার সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
বাঙ্গালার পালস্ুঁজা৷ দেবপালদেব মগধ জয় করিয়া! নালন্দাও লাভ 
করেন। দশম শতাব্দী পধ্যস্ত নালন্দা পালবংশীয়ের অধিকারে 
ছিল। তাহার! নালন্দার যথেষ্ট উন্নতি করেন। নালন্দার ধ্বংস- 
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স্তূপে হিন্দু ও বোদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় 
হিন্দুযুগেও নালন্দা বর্তমান ছিল। 

নালন্দা হইতে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তিব্বতে গিয়া সেখানে 
বৌদ্ধধর্ম স্থাপন করেন। নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন মহাচার্য্য আধ্যদেব, ধর্মপাল (দাক্ষিণাত্য- 
বাসী ), আচার্য শিলভদ্র (বাঙ্গালী) চন্দ্রগোমিন (বাঙ্গালী ), 
পদ্মুসস্ভব, শাস্তরক্ষিত (বাঙ্গালী ), বুদ্ধকীত্তি, কর্ণশ্রী, স্মৃতি সেন, 
কর্ণপতি, মহাযোগীন কুমারশ্রী এবং স্থিরমতি। ইহাদের সকলেই 
তিববতীয়দিগের নিকট পরিচিত ছিলেন এবং অনেকেই বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারহেতু তিববত গিয়াছিলেন। 


বিক্রমশীলা__ 

ভাগলপুর জেলার কহলগাঁওর নিকট পাথরঘাটায় শ্তীবিক্রমশীলা 
মহাবিহার অবস্থিত ছিল। পাথরঘাটার প্রাচীন নাম বিক্রমশীলা। 
পালবংশীয় বাঙ্গালী রাজা ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীতে ইহার প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি ইহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের ভাস্কর ধীমান ও বীটপাল এই বিহারের 
গঠন পরিকল্পনা করেন। ইহার কক্ষগুলি পর্ধবতগাত্রে খোদিত হয়। 
এই মহাবিহারের আদর্শে তিববতবাসীর] তাহাদের সঙ্ঘারাম সকল 
নিম্মাণ করিয়াছিলেন। বিহারের চতুদ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত 
ছিল এবং তন্মধ্যে ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধন্মপাল 
বিক্রমশীল! বিশ্ববিষ্ভালয়ে ১০৮ জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
ইহা! ছাড়া আরও ছয়টি উচ্চপদ স্থ্টি করিয়াছিলেঁম। রাজদরবার 
হইতে তাহারা সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইতেন। এই বিহারে 


৪০ আমর! বাঙ্গালী 


একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল__তীহারা নালন্দা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়েরও পরিদর্শন ভার পাইয়াছিলেন। নরপতি ধর্মপাল 
বিক্রমশীল বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূমিসম্পত্তি দান 
করিয়াছিলেন। এই বিহারে ৮০০০ লোক একসঙ্গে বসিয়। 
আচাধ্যগণের উপদেশ লাভ করিতেন। রাজা ধন্মপালের সময় 
এখানকার অধ্যক্ষ বা মহাস্থবির ছিলেন বুদ্ধ জ্ঞানপাদ। বিক্রম- 
শীলার খ্যাতনামা! অধ্যাপকদিগের মধ্যে আচার্য রত্বাকর শাস্তি, 
জেতারি (বাঙ্গালী ), প্রজ্ঞাকরমতি, রত্ববজ্, বৈরোচন রক্ষিত, 
জ্গানশ্রী মিত্র (গৌড় ), আচার্য শ্রীধর, ভব্যকীর্তি, নীলবন্্র, তথাগত 
রক্ষিত ( উড়িস্যা ), কমল রক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত (বাঙ্গালী) 
শীক্যশ্রী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ (বাঙ্গালী ) প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

নালন্দার গ্ঠায় এখানেও দ্বারপপ্তিত থাকিতেন। তাহাঁদিগের 
নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে কোন ছাত্র বিশ্ববি্ভালয়ে 
প্রবেশাধিকার পাইত না। বিক্রমশীলার ছয়টী প্রবেশদ্বার ছিল। 
এক সময়ে দক্ষিণদ্বারে থাকিতেন প্রজ্ঞাকরমতি, উত্তরদ্বারে নরোপা, 
পূর্ববদ্ধারে রত্বাকর শাস্তিঃ পশ্চিমদ্বারে বাগীশ্বর কীত্তি, মধ্যদ্বারে 
রত্ববজ্ব এবং দ্বিতীয় মধ্যদ্বারে জ্ঞানশ্রী মিত্র । তাহার! প্রত্যেকেই 
অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। নালন্দার ম্যায় এখান হইতে পপণ্তিতগণ 
তিববত গিয়া ধর্শপ্রচার করিতেন। বিক্রমশীলা তন্ত্রশান্ত্রের 
আলোচনার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল । 

চারিশত বৎসরকাল ব্যাপিয়া এই বিশ্ববিষ্ভালয় তাহার যশ 
অক্ষর রাখিয়াছি্লট। ১২০৩ থুঃ পণ্ডিত শাক্যশী ষখন এই বিহারের 
অধিনায়ক ছিলেন, তখন তুরস্ক সেনাগণ কর্তৃক ইহা ভন্মীভূত হয়। 


বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় ৪১ 
উদ্দগুপুর-_ 
উদ্দগুপুর-বিহার বিক্রমশীলা হইতে আরও কিছু প্রাচীন। 
ইহা পাটালীপুত্রের নিকট অবস্থিত ছিল। পালরাজগণের বন্পূর্ব্ে 
স্থাপিত হইলেও পালবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার যথেষ্ট শ্ত্ীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল। এই সঙ্ঘারাম উদ্দগুপুর নগরের গিরিশীর্ষে অবস্থিত 
এবং ছুর্গের ম্যায় সুরক্ষিত ছিল। ইহাতে প্রায় সহস্রাধিক ভিক্ষু বাস 
করিতেন। বখতিয়ার মগধ আক্রমণ করিলে পালরাজ গোবিন্দপাল 
মুষ্টিমেয় সেন! লইয়৷ এই বিহারে আশ্রয় ল'ন। মুণ্তিত-মস্তক বৌদ্ধ" 
ভিক্ষুগণ সদ্ধর্ম ও আত্মরক্ষার্থ অন্ত্রধারণ করেন। কিন্তু সকলই বিফল 
হয়। এই বিহারের আশেপাশে বিজেতার হাত হইতে এমন একটি 
বৌদ্ধ বা হিন্দু পরিত্রাণ পায় নাই যে পরিচয় দিতে পারে “বিহারের, 
রাশি রাশি পুস্তকে কি লিখিত আছে। তুবর্স সৈগ্ঠ কর্তৃক সমস্ত 
বিহার ভন্মীভূত হয়। এই বিহারের স্থান নির্ণয় করা কঠিন ।" 


বারাণসী-_ 


ছুই হাজার বশুসর যাবত কাশী হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্ররূপে 
গণ্য হইয়া আমিতেছে। কাশী তক্ষশীলা হইতে আধুনিক। 
আধ্যরা একদিন কাশীকে দ্বণার চক্ষে দেখিত। অথর্ববেদে উল্লেখ 
আছে--“আমাদের দেশের এ জ্বর স্বাল' কাশী ও মগধে যাউক।” 
ুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও দেখি কাশীর রাজারা তাহাদের পুত্রগণকে 
শিক্ষার নিমিত্ত তক্ষশীলায় পাঠাইতেছেন । সময়ে কাশী 
বিদ্ভাগীঠরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধ যুগে বারাণসী অর্থাৎ 
সারনাথ একটি প্রসিদ্ধ বিগ্ভাকেন্্র ছিল দে বিষয়ে কোন সন্দেহ 


৪২ আমরা বাঙ্গালী 


নাই। বর্তমান যুগে বাঙ্গালী পণ্ডিতরাই পুনরায় কাশীকে তাহার 
পূর্বব গৌরব ফিরাইয়। দিয়াছে । 


জগদ্দলবিহার.-_ 

এই বিহার পালবংশীয় নরপতি রামপাল €( ১০৮৪-১১৩০ খুঃ) 
প্রতিষ্ঠিত করেন । রামপালচরিতে জগদ্দল মহাবিহারের কথা 
আছে। রাজা রামপাল বরেন্দ্রভৃমে গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গ মন্হলে 
রামাবতী নামে নগরী স্থাপন করেন । সেখানেই জগদ্দল মহাবিহার 
নিন্মিত হয়। ৬হরপ্রসাদ শান্ত্রী লিখিয়াছেন, “মুন্সীগঞ্জে রামপাল 
নামক যে এক পুরাতন গ্রাম আছে, হয়ত মেইই রামাবতী এবং 
জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে” । এই বিশ্ববিগ্ভালয় এক 
শত বর্ধ জীবিত ছিল। বঙ্গে তুকী অভিযানের সহিত ( ১২০৩ খ্বঃ) 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ৬হরপ্রসাদ শাল্জ্ী বলেন রাজা রামপালের পূর্বব 
হইতেই এই বিহার বর্তমান ছিল । 

এখানে অনেক তিব্বতীয় ছাত্র বিগ্ভালাভ করিতেন। জগদ্ধল 
বিহারের খ্যাতনামা পণ্তিতগণের মধ্যে মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দর 
দানশীল, শুভস্কর, মোক্ষকর গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান। বিভৃতিচন্ত্ 
তিব্বতীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কতে 
লেখা বৌদ্ধগ্রন্থ তিববতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন । 


বল্পভী ও অজস্তা__ 

পশ্চিম ভারতে বল্পভীতে একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিষ্ভালয় ছিল। 
সপ্তম শতাব্দীতে ইহার খ্যাতি নালন্দার সমতুল্য হইয়াছিল । উহাতে 
একশত বৌদ্ধ কির ছিল । হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্র সমভাবে সেখানে 
শিক্ষালাভ করিত। 


বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩ 


অজস্ত আজ তাহার চিত্রাবলীর জন্য বিখ্যাত। কিন্তু ইহাতে 
যে এক সময়ে একটী বিরাট বিশ্ববিগ্ভালয় ছিল সে বিষয়ে কোন 
সংশয় নাই । ইহাতে ২৯টা গুহ! আছে, যাহার গাত্রে, ছাদে, স্তস্তে, 
ও দ্বারদেশে বিচিত্র চিত্র অস্কিত হইয়াছে। 


মিথিলা, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া-- 

এই গুলি মুসলমান রাজত্বের সময় বিগ্যাকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিল। মিথিল। বখ্তিয়ারের গৌড়-মগধ বিজয়ের বহুদিন 
পরেও স্বাধীন ছিল। বাঙ্গালার বহু ছাত্র মিথিলায় দর্শনশান্ত 
অধ্যয়ন করিতে যাইত। মিথিলার পণ্ডিতরা গৃহগামী বাঙ্গালী 
ছাত্রদের পুথি কাড়িয়া লইতেন, যাহাতে ন1 মিথিলার ন্যায়-দর্শন 
বাঙ্গালাদেশে অধীত ও অধ্যাপিত হয়। কিন্তু এ অত্যাচার বহুদিন 
টিকিল না। পক্ষধর মিশরের একটা বাঙ্গালী ছাত্র জুটিল, ধিনি 
শুধু গুরুকে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিলেন তাহা নহে, অধিকন্তু সমগ্র 
ম্তায়-দর্শন কণস্থ করিয়! বাঙ্গালায় ফিরিলেন। মিথিলার পণ্ডিতরা 
যখন রঘুনাথ শিরোমণির পুথি পাতি কাড়িয়া লইয়। নিশ্চিন্ত মনে 
আছেন, এমন সময় একদিন শুনিলেন নবদ্ীপে ম্যায় শাস্ত্রের 
পুথি লিখিত হইয়াছে, অধ্যাপনাও চলিতেছে । এইরূপে বাঙ্গালীর 
ধীশক্তির কাছে মিথিলার প্রতৃত্ব চিরতরে লোপ পাইয়াছে। 

নবদ্বীপে সমগ্র বাঙ্গালার ছাত্রের অধ্যয়নার্থ আমিত। সেকালে 
অসংখ্য “টোল+” ছিল। অধ্যাপক দক্ষিণা লইতেন না। অধিকস্ত 
ছাত্রের বাসস্থান ও আহাধ্য যোগাইতেন। রানা ও ভূম্বামিগণ 
এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। ক্রি পলক্ষে পণ্ডিত 
বিদায় দ্বারাও কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইত। সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত 


৪৪ আমর! বাঙ্গালী 


ব্যবস্থাদান দ্বারাও কিছু উপার্জন হুইত। সেকালে অধ্যাপক গৃহিণী 
১ জোড়া শাখা ও লালপেড়ে শাড়িতেই সন্তষ্টা থাকিতেন, অধ্যাপক 
ভক্তিপূর্ববক গৃহ দেবতাকে উদ্দিষ্ট শাকান্ন প্রসাদেই পরমানন্দ লাভ 
করিতেন। এক শতাব্দী পুর্বে নবদ্বীপে ১০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন 
করিত, এখন তাহা অদ্ধ সহত্ত্রে নামিয়াছে। এই পণ্ডিতগণই হিন্দু- 
রাজাদের মন্ত্রী ছিলেন। হিন্দুরাজত্বের পতন হইলে, পণ্ডিতর! 
সমাজ-ব্যবহার কর্তা হ'ন। মুসলমান শাসনকর্তারা দেশশাসনে 
ইহাদের সাহায্য লইতেন। 

ভষ্টপল্লী ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে বহু পণ্ডিতের “টোলে” 
আজও অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করে। ভ্পল্লী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা 
সিদ্ধপুরুষ ৬নারায়ণ ঠাকুরের সময় হইতে রামগোপাল বিষ্ভাবাগীশ 
( ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িক সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ), জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
( ইনি ত্রিবেণীর নহেন ), জনার্দন বাচস্পতি, হলধর তর্বচুড়ামণি, 
নিমাই তর্কপঞ্চানন, যছ্রাম সার্বভৌম, রাখালদাস ন্যায়রত্ব, 
তারাচরণ তর্করত্ু, শিবচন্দ্র সার্বভৌম প্রভৃতি বহু মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত ভট্টপল্লী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 


ইংরাজ ও শিক্ষাঁ_ 

ইংরাজ আগমনে প্রাচ্য শিক্ষার আদর কমিয়া গিয়াছে, অর্থকরী 
পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল্য দ্রুত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ-ভারতে 
শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
প্রথমপর্ববে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ প্রভৃতিকে প্রাচ্য বিষ্ার উন্নতিকল্লে 
কলিকাতা-মান্্রার্সী, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করিতে দেখি। 
পরে প্রাচ্য বিদ্যার প্রসার জন্য আরও বাধিক লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য 


বাঙ্গালার বিশ্ববিষ্ভালয় ৪৫ 


হয়। দ্বিতীয় পর্বেবে দেখি, খুষ্ট-ধর্ন্-প্রচার-প্রয়াসী ক্রিশ্চান পাত্রীর! 
স্কুল কলেজ স্থাপন করিতেছেন । কেরি, মার্শমান, ওয়ার্ড, এলেকজাগডার 
ডাফ প্রভৃতি উহাদের শীর্ষস্থানীয় । দেশীয়দিগের মধ্যে শিক্ষা 
প্রচারে রাজা রামমোহন রায়ের নাম চিরম্মরণীয় থাকিবে । তাহারই 
চেষ্টায় হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ ) স্থাপিত হয় । এই 
সময় প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য শিক্ষা লইয়া ঘোর বাদানুবাদ হয়। 
মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহারই মত 
শেষ পধ্যস্ত গৃহীত হয়। শিক্ষার ইতিহাসে তৃতীয় পর্বের আস্ত 
হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত 199808601. হইতে। এই 70857869.এ 
তদানীস্তন ভারত সচিব বড়লাট লর্ড ড্যালহাউনীকে এই কয়টী 
উপদেশ দেন--(ক) একটী শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করিবে, (খ) 
বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপন করিবে, (গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ও 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং সেগুলিকে উপযুক্ত ও নিয়মিত সাহায্য 
দিবে, ( ঘ ) এবং স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী 
১৮৫০ খৃঃ কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত হয়, 
এবং ১৮৮২ ও ১৮৮৭ সালে পঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয় 
স্থাপিত হয়। এক সময় সমগ্র উত্তর ভারতে-_পঞ্জাবের পূর্ব্ব 
হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভূভাগে- গাত্র কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় বর্তমান 
ছিল। বাঙ্তাল৷ তথা ভারতে ইংরাজী বিষ্ভার দ্রুত প্রসার দেখিয়৷ 
মনন্বী সার্‌ হেন্রি মেন্‌ বলিয়াছিলেন “মধ্য যুগ হইতে আজ পর্য্যস্ত 
কোন যুরোগীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এরূপ দ্রুত প্রসার দেখি নাই।” 
এই উন্নতি দেখিয়াও, সরকার শিক্ষা প্রসারকল্পে সাহায্যের পরিমাণ 
বৃদ্ধি না করিয়া ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিথ্্ীনর নির্দেশমত 
শিক্ষা-বিস্তার-চেষ্টা বে-সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে 


৪৬ আমর! বাঙ্গালী 


উপদেশ দেন। ছৃঃখের সহিত বলিতে হয় ১৮৩৫ খৃঃ বাঙ্গালায় 
মোট ৮০১০০ প্রাথমিক শিক্ষালয় ছিল, ১৯৩৫ খুঃ তাহা হ্রাস 
পাইয়া ৬০১০০০ দীঁড়াইয়াছে। ইংরাজ-আমলে গত শতবর্ষে 
পূর্ববাপেক্ষা। শিক্ষার বিস্তার সম্কুচিতই হইয়াছে। 

চতুর্থ পর্বের দেখি গবর্ণমেন্ট শিক্ষা-সংস্কার-প্রয়াসী হইয়াছেন। 
১৯০৪ সালের বিশ্ববিষ্ভালয় আইন, ও পরবস্তীকালের সাডজর 
কমিশন নিয়োগ এই প্রচেষ্টার নিদর্শন | 

বর্তমান শিক্ষায়তনগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়__ 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কালেজিয় ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা । বর্তমানে 
সমগ্র ভারতে ১৮টা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 


কলিকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়-__ 

পুর্বে এই বিশ্ববিগ্ভালয় পরীক্ষা-কেন্দ্র মাত্র ছিল। বাঙ্গালার নর- 
ব্যাস মার আশুভোষ ভারতবর্ধায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রথম পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার প্রবর্তন করেন। আজ 
সর্ববত্র তাহার দৃষ্টান্তের অন্তকরণ হুইয়াছে। কিন্তু তাহাকে পোষ্ট- 
গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্তন করিতে দারুণ বাধা বিপত্তি অতিক্রম 
করিতে হইয়াছিল। ১৯০৭ সালের বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকায়ও একটা 
বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হইয়াছে। সার আশুতোষের সুযোগ্য 
পুত্র ভূতপূর্বব ভাইস্চ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
চেষ্টায় বাঙ্গালার শিক্ষা জগতে আর একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে__বাঙ্গাল। ভাষার সাহায্যে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা 
পর্যন্ত অধ্যয়ন, &ঁধ্যাপন! ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে ! বাঙ্গালার 
বাহিরে এই সাধু প্রচেষ্টার অনুকরণ এখনই আরম্ত হইয়াছে । 


বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্ভালয় ৪৭ 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ভা্গিয়া বর্তমানে চারিটী বিশ্ববিভ্ভালয় 
স্থাপিত হইয়াছে, যথা, পানা, ঢাকা, বন্মা ও এলাহাবাদ। 
শেষোক্তটী হইতে আলিগড়, বেনারস্, লক্ষৌ, আশ্রা, প্রভৃতির 
উদ্ভব হুইয়াছে। নাগপুরও একদিন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
অধীন ছিল। দানশৌও্ তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের 
বদান্যতায় সায়েন্স কলেজ শ্যষ্টি হইয়াছে । দারভাঙ্গা বিল্ডিংস্‌, 
আশুতোষ হল, হাডিগ্র হোষ্টেল, সিনেট হাউস্‌ প্রভৃতি অট্রালিক। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে । আইন কলেজ, সায়েন্স কলেজ, 
পোষ্টগ্রাজুয়েট কল। বিভাগ প্রভৃতি সার্‌ আশুতোষের কীন্তি। 
বর্তমানে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ২৩টি শিক্ষণীয় বিভাগ আছে, উহাতে ২৫৫ 
জন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক শিক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত আছেন। 
এই বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাধিক খরচ ৩৭৩৮ লক্ষ টাকা, তম্মধ্যে সরকারী 
সাহাযা মাত্র পাঁচ লক্ষেরও কম। সার আশুতোষের ম্মরণার্থে 
সম্প্রতি একটী মিউজিয়মও ( যাছ্ঘর ) স্থাপিত হইয়াছে । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্ালয়-_ 

ঢাক বিশ্ববিষ্ঠালয় একটী [89810906181] [0101501516য হইলেও 
বাহিরের ছাত্রের! অধ্যয়ন করিতে পারে । এখানেও বন্ বিভাগে বহু 
কৃতবিদ্ অধ্যাপক শিক্ষা বিতরণ করিতেছেন । 
সেকালের সমাবর্তন অভিভাবণ-_ 

একালে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বাধিক উপাধি-বিতরণী সভায় 
অভিভাষণ-দান একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনায় দীড়াইয়াছে। অনেক 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে সমাবর্তন অভিভাষণ দিবার জন্ট বাহির হইতে মনন্ী 
বাক্কিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। এই স্্রচল অভিভাষণে 
সাধারণতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য ও ছাত্রদিগের উপদেশ 


৪৮ আমর! বাঙ্গালী 


দেওয়া হয়। আমরা নিয়ে সেকালের বেদাধ্যাপনাস্তে আচার্ষের 

শিষ্বের প্রতি উপদেশের পরিচয় দিলাম । 

সত্যংবদ, ধন্মংচর, স্বাধ্যায়ম্মা। প্রমদঃ। 

আচার্ধ্যায় প্রিয়ং ধনমান্ৃত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেতসীঃ। 

সত্যান্ন প্রমদিভব্যম্‌, ধন্মান্ন প্রমা্দতব্যম কুশলান্ প্রমদিতব্যম্‌ 

ভূত্যে ন প্রমদ্দিতব্যম্‌, স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। দেব 
পিতৃকাধ্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। 

পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবে! ভব, আচার্্যদেবোভব, অতিথিদেবোভব । 

যাস্তানবগ্যানি কন্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। 

যান্যম্মাকং নুচরিতানি তানি ত্বয়োপন্তানি নো৷ ইতরাণি। 

যে কে চাম্মচ্ছে মাংসে! ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনে ন প্রশমিতব্যম্‌। 

শ্রদ্ধয় দেয়ম, অশ্রদ্ধয়াইদেয়মূ, শ্রিয়। দেয়ম্‌, ভিয়াদেয়ং সংবিদ। দেয়ম্‌ 

অথ যদি তে কন্মবিচিকিতস। বা বৃত্তবিচিকিৎস। বা সা) যে তত্র 

ব্রাহ্মণাঃ সংমশিনঃ 


যুক্তাঃ অযুক্তাঃ অলৃক্ষা ধর্্মকামাঃ স্থ্যঃ, যথা তে তত্র বর্তেরন্‌ তে তত্র 
তথ তেষু বর্তেথাঃ 


অথাভাখ্যাতেষু, যে তত্র ব্রাহ্গণাঃ সংসশিনঃ যুক্তা অযুক্তাঃ অলুঙ্ষা 
ধন্মকামাঃ স্থ্যঃ 
যথা তে তেষু বর্তেরন তথ তেষু বর্তেথাঃ 
এষ আদেশ$ এষ উপদেশঠ এবাবেদোপনিষত, এতদন্থুশাসনম্‌। 
এবমুপা সিতব্যং এবসু চৈতছুপাস্তম্‌। নি 
বাঙ্গাল। অন্ুবাদ_সত্য বলিবে, ধশ্মাচরণ করিবে। বেদ- 


অধ্যয়নে ওঁদাস্তর্রচছরিবে না । আচীর্ধ্যকে উপযুক্ত ধন দক্ষিণান্বরূপ 
দান করিয়া অর্থাৎ গুরুদক্ষিণাদানাস্তে গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া গার্স্থা 


বাঙ্গালার বিশ্ববিস্ভালয় ৪৯ 


আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সম্তানোতপত্তির উপায়াবলম্বন করিবে। সত্য 
হইতে বিচলিত হইবে না। ধর্ম হইতে বিচলিত হইবে না। কুশল 
হইতে বিচলিত হইবে না1। মহত্বলাভে ওদাস্ত করিবে না। বেদাধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনে ওদাস্ত করিবে না । দেব ও পিতৃকাধ্যে ওদাস্ত করিবে 
না। পিতাকে দেববৎ পৃজা করিবে, মাতাকে দেবতাবৎ পৃজা 
করিবে। আচাধ্যকে দেবব পুজা করিবে। অতিথিকে দেববং 
পুজা করিবে । যে সকল কন্ম অনন্দনীয়, সেই সকল কর্ম 
করিবে; অন্ত অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম করিবে না। আমাদের যে 
সকল সৎ সে সকলই তোমার কর্তব্য, অন্য অর্থাত বিপরীত 
কর্ম কর্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কোন 
ব্রাহ্মণ আছেন, আসনদানাদি দ্বারা তাহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। 
শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে । অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। বুদ্ধির 
সহিত দান করিবে । লভ্জা অর্থাৎ বিনয়ের সহিত দান করিবে। 
যদ্দি তোমার কন্ম বা আচার বিষয়ে সংশয় হয়, তবে সেই স্থানে বা 
কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রুরমতি, ধন্মকাম, অন্যকর্তৃক যাগাদি 
কর্মে নিযুক্ত বা স্বাধীন ত্রাক্মণ থাকেন, তাহারা সে বিষয়ে যেরূপ 
আচরণ করেন, তুমিও সেই বিষয়ে তদ্রেপ আচরণ করিবে । কোন 
কোন ব্যক্তির দ্বারা অভিযুক্ত কর্ম বা আচরণ সম্বন্ধে সেই স্থানে বা 
কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রুরমতি, ধর্্মকাম, অন্যকর্তৃক যাগাদি- 
কার্যে নিযুক্ত বা স্বাঁধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহার! সেই সকল বিষয়ে 
যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই সকল বিষয়ে সেরূপ আচরণ করিবে। 
ইহাই আদেশ | ইহাই উপদেশ | ইহাই বেদরহস্য বা বেদার্থ। ইহাই 
অনুশাসন । এরূপ আচরণ কর্তব্য । এইরূপে ইহা পালন করিবে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর নৌ-শির 


«একদা যাহার অর্থবপোত, ভ্রমিল ভারত সাগরময়” 


বাঙ্গালায় বড় বড় নদ নদী থাকায় প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে 
নৌ-শিল্লের উন্নতি হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙ্গালায় নৌ-শিল্পের প্রাচীন 
ইতিহাসের প্রথম কথা পাই খুঃ পূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে বিজয়সিংহের 
সিংহল বিজয়ের আখ্যায়িক। হইতে । তাহার একটি নৌকায় বা জাহাজে 
সাত শত অনুচরের স্থান সঞ্কুলান হইয়াছিল। ৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
বলিয়াছেন__“ইউরোগীয় পণ্ডিতের! মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও 
তাঅলিপ্তি একটা বড় বন্দর ছিল। অর্থশান্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার 
“নাবধ্যক্ষ” থাকিতেন, তিনি “সমুদ্রসংযানের”ও অধ্যক্ষতা 
করিতেন। স্থতরাং তখনও যে বজ-মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ 
যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । বঙ্গ-মগধ হইতে জাহাজে 
যাইতে হইলে, তাত্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও ছিল না। খুঃ জন্মের 
পূর্বে লিখিত দশকুমারচরিতে তাত্রলিপ্তির বিবরণ পাওয়া যায়। 
ধুষ্ট জন্মের চারিশত বতসর পরে ফ! হিয়ান তাশ্রলিপ্তি হইতে এক. 
জাহাজে উঠিয়। চীন যাত্রা করিয়াছিলেন । সপ্তম শতাব্দীতে ইৎ সিং 
চীন হুইতে সমুদ্রপথে আসিয়া এখানেই অবতরণ করিয়াছিলেন। 
তাম্রলিপ্তি হইতে চীন, জাপান, সুমাত্রা, জাবা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে 
বাঙ্গালীরা বান্নালীর জাহাজে যাইত। মগধবাসীর একাধিকবার 
বন্মা অধিকার করিবার কথাও পাওয়া যায়। কালিদাস বাঙ্গালার 
নৌবাটের কথ। লিখিয়। গিয়াছেন। 


বাঙ্গালীর নৌ-শিল্প ৫১ 


পালরাজবংশীয় রামপালকে নৌকাসেতু (নৌ-মেলক ) নির্মাণ 
করিয়া! গঙ্গ! পার হইতে দেখা যায়। “মনসা! ও মজলচণ্ীর” 
পুঁথিতেই আমরা বাঙ্গালাদেশের নৌধযাত্রার খুব জাকাল খবর পাই। 
বণিকর! গঙ্গা! বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে 
যাইতেন এবং তথা হইতেও $$1১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে 
নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। টাদ সদ্াগরের 
প্রধান জাহাজ মধুকরের ১২০০ শত দাড় ছিল।” 

পাঠান বিজয়ের পর বাঙ্গালার নৌবলের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া 
যায়। তারপর বারপ্ডঁইয়ার যুগে আবার বাঙ্গালায় রণতরী ও জল- 
যুদ্ধের গৌরবের কথা শুনিতে পাই। প্রতাপাদিত্য, ঈশ' খাঁ, কেদার 
রায় প্রভৃতির বহু রণতরী ছিল এবং তাহারা মোগলের সহিত জলযুদ্ধে 
বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। কেদার রায় ৫০০ শত যুদ্ধ- 
জাহাজ লইয়া মানসিংহের সহিত বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
তাহারা পর্তগীজ বোম্বেটেদের সাহায্য ল'ন। এই পর্ত,গীজ 
বোন্বেটেরা ও মগের! দক্ষিণ বাঙ্গলা উৎসন্ধে দিয়া সুন্দরবন স্থঙি করে। 
সায়েস্তা খাঁর ঢাকাই নৌবহর একদিন একদিকে. এই মগ ও 
অন্যদিকে পর্তুগীজ জলদ্থ্যদিগকে দমিত রাধিয়াছিল। মাত্র ২৫ 
বসর পূর্বেও টট্টগ্রামে সমুদ্রগামী অর্ণবপোত প্রস্তত হইয়াছে। 
তুরস্কের সুলতান বাঙ্গালায় নিম্মিত অর্ণবপোত মজবুদ, সুদৃশ্য ও সস্তা 
বলিয়া ক্রয় করিতেন। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিত 
“[00180. 901000106” পুস্তকে বাঙ্গালার প্রাচীন নৌ-শিল্পের 
সুখপাঠ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। & 

প্রাচীনকালে জলযান ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-_সামাম্য এবং 
বিশেব। “সামান্য” যানগুলি নদীপথে ও “বিশেষ” যানগুলি 


৫২ আমর] বাঙ্গালী 


সমুদ্রপথে গমনাগমন করিত। পোত নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ পর্যাস্ত 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিভাগে বিভক্ত হুইত। এই সকল পোত 
বাণিজ্যার্থে এবং যুদ্ধার্থে ছুই কার্ধ্যেই ব্যবহ্থত হইত। ভোজ সমুদ্র- 
গামী পোতের তলদেশের কাষ্ঠ লৌহ দ্বারা বদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়! 
দেন, কারণ নিমজ্জমান শৈলের চুম্বকে আকৃষ্ট হইয়া কাষ্ঠ চূর্ণ করিতে 
পারে। তিন প্রস্থ কাষ্ঠ দ্বার পোতের তলদেশ প্রস্তুত হইত। 
বিষম বাত্যায় তরণী বিপর্যাস্ত হইলে, নিন্াণ-কৌশলের গুণে উহা 
রক্ষা পাইত। ভারতবর্ষের সহিত দিগ্দর্শন-যন্ত্রের পরিচয় অতি 
স্বপ্রাচীন। খুষীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর ভারতে যবনাধিকার আরন্ত 
হইয়াছে এবং নানা কারণে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডাঃ বুলার 
লিখিয়াছেন খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত 
হিন্ুদিগের মধ্যে সমুদ্রযাত্র! নিষিদ্ধ ছিল না। 

আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, “ভারতবর্ধে 
বাঙ্গালাদেশে, % **'* এবং ঢাকা প্রদেশেই ভাল ভাল নৌক! 
তৈয়ারী হয়। পূর্ববকালে সামুদ্রিক জাহাজ কেবল বাঙ্গালাদেশেই 
তৈয়ারী হইত। বাদশাহ বনু অর্থবায় করিয়া জাহাজী কারিকর- 
দিগকে এলাহাবাদে ও লাহোরে আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন।” 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ 


বৃহত্তর ও মহত্তম বঙ্গ 
«সন্তান যার তিব্বত চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ” 


প্রাচীন বাঙ্গালী উপনিবেশ-__ 

ুষ্টপূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে যে দিন বুদ্ধদেব কুশী নগরে ছুইটা 
শালগাছের মধ্যে শয়ন করিয়া নির্বাণ লাভ করিতেছিলেন, সেই 
সময় বাঙ্গালী বিজয় সিংহ লঙ্কা দ্বীপে অবতরণ করেন। খুঃ পৃঃ 
৩ শতকে সেলুকস্‌ প্রেরিত মেগাস্থিনিস্‌ গড়ের বহির্ববাণিজ্য 
দেখিয়! চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গ্রীস, রোম, মিশর, পারস্য প্রভৃতি 
দেশে বাঙ্গালী সওদাগরগণ বঙ্গের পণ্যসম্তার লইয়া বাণিজ্য করিতে 
যাইত। কতিপয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রোমের সম্রাটের নিকট তত্কালীন 
বঙ্গাধীপের পত্র ও উপচটৌকন লইয়া গিয়াছিলেন। বোঠ্দাদের 
থলিফাগণের বিলাসভবন বঙ্গের কারুকাধ্য-খচিত শিল্প সামগ্রীর দ্বার 
সজ্জিত হইত। গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্ত দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তত্ত স্থাপন 
করেন । খুষ্টপূর্বব প্রথম শতাব্দীতে বাঙ্গালী দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্শ্রীযুক্ত কনক সহায় পিলে, “অষ্টাদশ- 
শত বর্ষ পূর্বের তামিলগণ” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তামিল নাম 
তাত্রলিপ্তি হইতে আসিয়াছে । তামিল ভাষায়ও বনু বাঙ্গালা শব্দ 
পাওয়। যায় । 
চীন, জাপান, ব্রদ্দে বাঙ্গালী উপনিবেশ-_ 

ৃষ্টপুর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যক্ষ নামে অশোধে্ী এক বিদ্রোহী 
মন্ত্রী নির্বানিত হইয়া সাত শত অন্ুচরসহ চীনের কোন প্রদেশে 


গুন 1 


৫৪ আমর! বাঙ্গালী 


উপনিবেশ স্থাপন করেন। তিনি তথায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী 
হ'ন। আর এক সময়ে চীনের লো-ইয়ং প্রদেশে তিন সহত্্ 
ভারতবর্ধায় প্রচারক এবং দশ সহস্র ভারতবামী সপারবারে ধর্ম 
প্রচার করিতে গিয়াছিলেন ও স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে বছলোক বাঙ্গালী ছিলেন। যুয়াং-চুয়াং চীন দেশের 
বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে 
শিক্ষা লাভ করিবার জন্য নালন্দায় আসেন। লে সময় শীলভদ্র 
নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ । যুয়াং চুয়াং শীলভদ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
“নানা দেশে, নানা গুরুর নিকট, বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করিয়। যে সকল 
সন্দেহ মিটে নাই, গরু শীলভদ্র এক কথায় সে সকল সংশয় দূর 
করিয়াছেন”। এই মুয়াং চুয়াং এরই শিষ্চ প্রশিষ্য একদিন জাপান, 
কোরিয়া, মঙ্গোলিয়। ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই স্তরে, বাঙ্গালী 
বৌদ্ধগণ, ব্রন্ষ, চীন, জাপান, মাঞ্চুরীয়া, মঙ্গোলিয়া, তিববত প্রভৃতি 
স্থানে' উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । “চীন এক বিরাট সভ্যতা 
গড়িয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু গভীর আধ্যাত্মিক দর্শন বা অনুভূতি 
বিষয়ে, এক লাউ-ংসে-র উপনিষণ গ্রস্থ ছাড়া তাহার আর বিশেষ 
কিছুই ছিল না। কন্ফুশিউম্এর শুক পৌরদর্শন, চীনের আধ্যাত্মিক 
ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। সেই হেতু চীনের সভ্যতা 
অসম্পূর্ণ ছিল। ভারতের বৌদ্ধ দর্শন, বুদ্ধদেবের করুণা ও মৈত্রীর 
বাণী, ভারতের ত্যাগের ও আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ, ভারতের 
অন্তষ্টি, চীন ভারতের নিকট খণ গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গাল! 
ও মগধ হইতে শত শত পণ্ডিত চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়। 
মেখানকার দশক ভাগের নয় ভাগ লোককে বৌদ্বধর্শে দীক্ষিত 
করেন” । 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ €€ 


তিববতে বাজালী-_ 

তিববত হইতে পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালায় আমন্ত্রণ আসিয়াছিল। 
খষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার প্রধান আচার্ধ্য বাঙ্গালী শাস্তরক্ষিত 
তিব্বতরাজ থিসরঙ দিউস্বান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিববত গমন 
করেন। তিনি তিব্বতীয় বনধন্মকে খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধধন্মকে স্থাপন 
করেন। তিব্বতের লামা-সম্প্রদ্ায় ইহারই প্রবন্তিত। তিববত- 
রাজ ইহাকে “বোধিসত্ব্” উপাধি দিয়াছিলেন। ইহার পর 
নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদ্দগুপুর, জগদ্দল প্রভৃতি মহাবিহার হইতে 
বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত তিব্বতে . ধন্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। 
আচার্য কমলশীল তিব্বতে চৈনিক বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় 
বৌদ্ধমতের প্রাধান্য স্থাপন করেন । শ্রীষ্তীয় নবম শতাব্দীতে শাস্ত 
রক্ষিত, পদ্মসম্ভব, দীপঙ্কর, জিনমিত্র, বিরোচন, মঞ্জু ঘোষ প্রভৃতি বহু 
বৌদ্ধপপ্ডিত তৎকালীন তিব্বতরাজ রল্লচান কর্তৃক আমন্ত্রিত হুইয় 
তিব্বত গিয়াছিলেন। বাঙ্গালী দীপস্কর ধীহাকে উদ্দগুপুরের 
বৌদ্ধাচার্ধ্য শীলভদ্র গ্রীজ্ঞান? উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, 
তাহাকে তিববতরাঁজ আমন্ত্রিত করিতে ন্বীয় ভ্রাতা বীর্ধ্যাচন্দ্রকে 
ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। সত্তর বগুসরের বৃদ্ধ অনিচ্ছাসত্বেও তিব্বত 
গমন করেন। একশত শ্বেতবন্ত্র পরিহিত অশ্বারোহী পুরুষ বাস্চযন্তর 
নিশান ও শ্বেত ছত্র লইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া 
আপসিয়াছিল। তিববতের রাজ দীপক্করকে “অতীশ” (শ্রেষ্ঠ) 
বলিয়। ঘোষণা করেন । তিনি তিব্বতের ধশ্ম সংস্কার কার্য শেষ 
করিয়। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে হ্েয়ঙ নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। অতীশ 
বজ্জরধান ও কালচক্রযানের উপর শতাধিক পুস্তক রচগী করেন। 


৫৬ আমরা বাঙ্গালী 


যবদ্বীপে বাজালী-_ 

বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন । তাহারা সে দেশের 
শ্রাবক সম্প্রদায়ের যে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা! ভারতীয় ধর্মের 
ইতিহাসে স্বর্ণীক্ষরে লিখিত থাকিবে । ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
তাহার [79180 91017070176 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,জাভার বরবুদর 
মন্দিরের স্থাপত্য কৌশলে বাঙ্গালী স্থপতির হাত দেখা যায়। তাহার! 
কলিঙ্গ ও গুজরাটদেশীয় স্থপতিগণের সহিত একযোগে এই বিরাট 
মন্দির নিম্মীণ করিয়াছিল । মন্দির গাত্রে যে সকল জলযানের চিত্র 
দেখ! যায়, এই প্রকারের জলযানই দক্ষিণ বঙ্গের লোকেরা সিংহল, 
জাভা, সুমাত্রা, চীন ও জাপানে ধশ্ম প্রচার, ব্যবসা ও উপনিবেশ 
স্থাপন করিতে যাইবার জন্য নিন্মাণ ও ব্যবহার করিত ।” 


অন্যান্তা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বালালী-_ 

ধৃষ্ট জন্মের পূর্বের ধাহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ধর্ম-প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, তাহার! বাঙ্গালী ছিলেন । সেকালে বঙ্গ হইতে চীনে, যব- 
দ্বীপে ও বলিত্বীপে যাইবার সমুদ্রপথ সুপরিচিত ছিল। চীন পরিব্রাজক 
হুয়েন সাং তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজে চড়িয়া চীনে গিয়াছিলেন। 
তাম্রলিপ্তি গৌড়-বঙ্গ-মগধের বহির্বাণিজ্যের বন্দর ছিল। ইবন্‌- 
বাতৃতা লিখিয়াছেন তিনি সুবর্ণগ্রাম হইতে যবনীপ ও তথা হুইতে 
চীনে গিয়াছিলেন। যবদ্ীপের মন্দিরাদির শিল্পসৌষ্ঠৰ ও দেবদেবীর 
মুত্তি সেদেশে বাঙ্গালীর প্রভাবের পরিচয় দেয়। যবদীপের 
“বরবুদর” মন্দিরের সহিত পঞ্চম শতাব্দীতে নিন্মিত পাহাড়পুর 
(প্রাচীন সোমগূঃ) ধন্মায়তনের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। যবদ্বীপের 
সিংহেশ্বরীর ভগ্নস্তপ মধ্যে একখানি মহিষাস্থরমন্দিনীর মৃ্তি পাওয়! 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৫৭ 


গিয়াছে । এ মৃত্তি-কল্পনা বাঙ্গালীর নিজস্ব । বোম্বে গেজেটায়ারে 
দেখা যায় “নুমাত্রার সমস্ত হিন্দু অধিবাসীই ভারতীয় উপকূল হইতে 
আগত, এবং যবদ্বীপ ও কান্বোজ-_বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মস্লিপটম 
হইতে আগত বিদেশীর দ্বারা উপনিবিষ্ট।” স্ুমাত্রা, যবদ্ীপ, বলি- 
বীপ, লম্বক, স্ুদ্ব্যওয়া, ফোরেস্‌, তিমোৌর প্রভৃতি ছ্বীপগুলিকে 
আজকাল 170029818, বলে। প্রাচীনকালে স্ুমাত্রা, যবদীপ ও 
বলিঘ্বীপ হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এ সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা 
একদিন হিন্দু ছিল। বর্তমানে যবদীপের দশলক্ষ হিন্দু ব্যতীত 
অন্যান্থ অধিবাসী মুসলমান ধর্ম্ম বা! খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। অধিকাংশ 
অধিবাসীর মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিলেও এখনও তাহাদের হিন্দু- 
পূর্ববপুরুষগণের কীত্তির কথা৷ লইয়া গর্বব করে, সারারাত্রি রামায়ণ 
মহাভারতের নাটক অভিনয় ও পুতুল নাচ করে। ফরাসী ইণ্ডোচীনের 
মধ্যে কোচিন-চীন (চম্পা ) ও কম্বোজ বৃহত্তর ভারতের দুইটি বিশিষ্ট 
অংশ। ইহা! ছাড়া শ্যাম দেশের লোকেরা এখনও বৌদ্বধন্মীবলম্বী । 
রাজার নাম “প্রজাধিপক সপ্তম রাম।” রাজ্যের রাজধানীর নাম 
“অযোধ্যা” । এ দেশেও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের খুব প্রচলন । 

৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালী চীন ও 
জাপানে যাইয়া ধর্ম, স্থপতি, ভাক্র্্য ও চিত্রকলায় নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। জাপানের হুরিউজি মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ 
শান্সরগ্রন্থ লিখিবার সময় যে অক্ষর ব্যবহার করিতেন, তাহা 
জাপানী চিত্রাক্ষর নহে, তাহা পাল ও সেন রাজগণের সময়কার 
বঙ্গাক্ষর। আমাদের দেশে এক হাজার বা বারশত বৎসর পূর্বে 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ের দত্তরমত আড়ত ছিল।্্ীকিন্ত সে সন্থন্ধে 
আমরা একেবারে অজ্ঞাত--উদ্াসীন। এশিয়ার নানাস্থান হইতে 


৫৮ আমর। বাঙ্গালী 


বদি আমর! পুরাতত্ব সন্ধান করি, তবে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের 
অনেক কথা আবিষ্কৃত হইত্তে পারে |” 


ব্রক্মদেশে বাঙ্গালী-_ 

ব্রক্মদেশেও প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত 
হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন পুরাণোক্ত “হংসাবতী” রাজ্যের মধ্যে 
রেঙ্গুন নগরী প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ব্রন্ষের প্রাচীন নাম ছিল “মবর্ণভূমি” 
-উৎকল মণ্ডল বা উদ্ভ। বর্তমান বেসিনের নাম ছিল “কুন্থমপুর” | 
প্রাচীন প্রোমের নাম ছিল শ্রীক্ষেত্র। এই সকল নাম হইতে বোঝা যায় 
আজকাল ব্র্গদেশ আমাদের যত পরিচিত ও আপন, প্রাচীনকালে 
তাহ। অপেক্ষাও ঘনিষ্ট ছিল। ইহা! সুনিশ্চিত, দক্ষিণভারত হইতে 
জলপথে ও উত্তরভারত হইতে স্থলপথে ভারতীয় ও বাঙ্গালী ব্রন্মদেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । সেদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশীয় রাজার! 
মণিপুর ' হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ওদেশে উপনিবিষ্ট করিয়াছেন । 
ইহাদেরই বংশধরের! বন্ম্শ সমাজের “পোন্না” বা৷ পোণা ব্রাহ্মণ । 
“প্রত্রতাত্বিকগণের মতে প্রাচীনকালে মধ্য ও দক্ষিণ ব্রহ্গোর অভিজাত 
ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, বেশীর ভাগ উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের লইয়া 
গঠিত হুইয়াছিল।” “পাগানের আনন্দ বৌদ্ধ মন্দিরকে কেহ কেহ 
বাঙ্গালার বরেন্দ্রভূমির পাহাড়পুর স্ুপের নকলে প্রস্তুত বলিয়া অভিমত 
দিয়াছেন। প্রাচীন ব্রন্মের ভাক্ষর্য্যে ও মৃত্তিকাময় খোদিত চিত্রে 
বাঙ্গালার পালযুগের শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট ; বাঙ্গালা দেশ হইতে 
আগত ওপনিবেশিক যে প্রাচীন ও মধ্য যুগে ব্রন্মে আসিত, তৎ 
সম্বন্ধে প্রাচীন ব্রর্দেংর লেখে 'গোল' অর্থাৎ গৌড় বা বাঙ্গাল দেশের 
লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়।” ইংরাজ যুগে ব্রন্মদেশে বু বাঙ্গালী 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৫৯ 


চাকুরি বা ব্যবসা উপলক্ষে গমন করিয়৷ স্থায়ী বসবাস স্থাপন 
করিয়াছেন। ছুঃখেয় বিষয় আজ বম্ম্ীর! বাঙ্গালীদিগকে পর্কলা বা 
সাগর পারের বিদেশী” মাত্র বলিয়া অস্মুয়া প্রদর্শন করে। ব্রহ্গ 
বিচ্ছেদের সঙ্গে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে এবং ব্রহ্ম প্রবাসী 
বাঙ্গালীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। 


নেপালে বাঙ্গালী-_ 

বাঙ্গালীর! নেপালের সংস্কৃতি, তাহার ধর্ম, শিক্ষা সংস্কার, চিত্র ও 
স্থাপত্যকে নব রূপ দিয়াছে । মুসলমান বিজয়ের সময় নেপাল বৌদ্ধ 
শ্রমণ ও ভিক্ষুদিগকে এবং বৌদ্ধধর্শগ্রস্থসমূহ রক্ষা করিয়া বাঙ্গালাকে 
অপরিশোধ্য ধণে আবদ্ধ করিয়াছে । 


ভারতের বাহিরের উপনিবেশ রহিত-__ 

ইহা! হইল, ভারতের বাহিরে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস । 
বাঙ্গালা যেমন বাঙ্গালার বাহিরের ভারতীয়দের নিজদেশে উপনিবেশ 
স্থাপনের সুযোগ দিয়াছিল, তেমনি বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালী 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । প্রাচীন যুগের বাঙ্গালার বাহিরে উপ- 
নিবিষ্ট বাঙ্গালীর অনেক স্থলে স্বাতন্ত্র লুপ্ত হইয়াছে । মহারাজ জনমে- 
জয়ের সর্পযজ্ঞে বহু বাঙ্গালী ব্রাঙ্ষণ আহুত হইয়াছিলেন। তাহার! 
আর বঙ্গে ফিরিয়া আসেন নাই। তাহাদেরই বংশাবলী আজ দিল্লীর 
গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়। পরিচিত। দিল্লী রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানে 
যে “গৌড়তগা” ব্রাহ্মণ পরিচয়ে অনেকে বাস করেন তাহারাও এই 
সময় গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া পরিচয়নীদেন। তাহার! 
রাজার দান প্রতিগ্রাহী হইয়া! গৌড়ের ব্রাহ্গণাচার হইতে পতিত 


৬৬ আমর বাঙ্গালী 


হইয়া কৃষিকর্্ম অবলম্বন করায় 'গোঁড়তগা” নাম প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্র- 
বাসী আদি-গৌড়গণও আপনাদিগকে জনমেজয় কর্তৃক বঙ্গদেশ 
হইতে আনীত বলিয়। থাকেন। এই সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গের আধ্যপূর্বব 
অধিবাসীদিগের সংস্রবে সর্প-বশীকরণ বিগ্ভায় পারদর্শী ছিলেন। 
বাঙ্গালীরা এইজন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্মন্ত্রবিশেষজ্ঞ বলিয়া 
এখনও প্রসিদ্ধ । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তালি হইতে 
বাঙ্গালীগণ দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। 

সিমলা শৈল ও কাশ্মীর মধ্যবস্তা হিমালয় অন্তর্গত স্ুকেত, কৃষ্ণবর, 
মণ্ী, কেওথল প্রভৃতির রাজারা আপনাদিগকে বাঙ্গালী ও বজদেশ 
হইতে আগত বলিয়া পরিচয় দ্রেন। একদিন বাঙ্গালী জয়দেবের 
মধুর পদাবলী সারা ভারতকে পাগল করিয়াছল। দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে দিল্লীশ্বর পৃথথীরাজের চরিত-লেখক চীদবর্দাই “পৃথথীরাজ 
রায়সাতে' জয়দেবের নাম পরম ভক্তিভরে উল্লেখ করিয়াছেন 

বাঙ্গালী সক্স্যাসী পুরাণপুরী পদব্রজে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ 
করিয়া কাম্পীয়হদের উপকূলে বনু হিন্দু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গে পাঠান রাজ্য গঠিত হইলে বাঙ্গালী 
হিন্দু আত্মরক্ষার্থ সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ফলে 
একদিকে অহিন্দুসংস্পর্শ ও অন্ত দিকে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। আরবীয় 
বোস্বেটের অত্যাচার ভারতের বহির্ববাণিজ্য লোপেরও একটী 
প্রধান কারণ। তাম্রলিপ্তি প্রভৃতির পতন বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা 
নিষেধের পরিণতি। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রযাত্রা অশান্ত্রীয় হওয়ায় 
বহির্ববাণিজ্য লোপ পায়। ও্পনিবেশিক বাঙ্গালীর ইতিহাস এ যুগ 
হইতে ভারতবর্থের মধ্যেই প্রকৃত পক্ষে সীমাবদ্ধ হয়। 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৬১ 

ভারতে বাজালী £ ইংরাজ-পূর্ব্যুগ-_ 
আক্রমণের পর হইতে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহ 
করা কঠিন। কুলপঞ্জিকাগুলিও ভ্রমপূর্ণ ও অতিরঞ্জরিত। যাহা 
হউক, খুষ্ঠীয় ১২০০ হইতে ঠথ৫৭ খুঃ ( পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরাজের 
অভ্যুদয়ের তারিখ ) মধ্যে বাঙ্গালীর অন্যান্য প্রদেশে উপনিবেশ 
স্থাপনের ইতিহাস কম শ্লাঘার বিষয় নহে। এই যুগের ভিতর বাঙ্গালী 
উত্কল, কাশী, বৃন্দাবন, রাজপুতন। প্রভৃতি স্থানে উপনিবিষ্ট হয়। 
জয়দেব ও চৈতন্যাদেবের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে 
গৌড়বাসী বাঙ্গালী কুললুকভট কাশীবাসী হ'ন এবং তথায় মনুসংহিতার 
টাক! প্রণয়ন করেন । আদম স্ুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় রোহিল- 
খণ্ডে “সম্বল” নগরে ৫৫০ বৎসর পুব্বে এবং আমরোহা নগরে প্রায় 
৫০০ বগসর পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাক্মণগণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
দিল্লীশ্বর বলবনের পুত্র নাসিরুদ্দীন বগড়া খা প্রায় ৬০০ বৎসর 
পূর্বেব বঙ্গদেশ হইতে কয়েকঘর গোঁড়ীয় কায়স্থ লইয়া গিয়া 
এলাহাবাদ ম্ুুবায় নিজামাবাদ, ভাদোই কলি প্রভৃতি স্থানে 
কানুনগোর পদে নিযুক্ত করেন। নিজামাবাদ তাহাদের প্রবাস 
বাসের আদিস্থান বলিয়া ভাহারা ““নিজামাবাদী” আখ্যা পা'ন। 
তাহারা সকলেই প্রায় শিখধন্ম গ্রহণ করিয়া শিখ সম্প্রদায়ভৃক্ত 
হইয়! গিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে ভারতের প্রায় 
সর্ববত্রই বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গতিবিধির সূত্রপাত হুইয়াছিল। 
মণুরাঞ্চলের বিশেষতঃ বৃন্দাবনের বৈষ্ণব উপনিবেশের বহুদিন পরে 
সনাতন গোস্বামী রাঁজপুতনায় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালী 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। অন্বররাজ মানসিং$& কেদার রায়ের 
প্রতিষ্ঠিত শিলাদেবীর সহিত বাঙ্গালী পুরোহিতগণকে জয়পুরে 


৬২ আমরা বাঙ্গালী 


লইয়া! গিয়াছিলেন। মোগল সম্তরাঈগণের শাসনকালে দিল্লী আগ্রা 
প্রভৃতি স্থানে ও সম্রাট দরবারে বিশিষ্ট বাঙ্গালী সস্তানগণের গমনা- 
গমন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে এতিহাসিক ভাটোম্যানাস্‌ 
ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ এতিহামিক অর 
লিখিয়াছেন, “অন্ঠান্ত প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের বাণিজ্যই সর্বত্র 


বিস্তৃত ছিল।” 


বারাণসীতে বাঙ্গালী-_ 

মৌর্য্য চন্দ্রগ্রপ্তের সময় কাশী গৌড়-মগধের অধীন হয়। তাহার 
পৌত্র প্রিয়দর্দীর সময় কাশীতে বাঙ্গালী-বৌদ্ধগণ উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। এই সময় কাশীতে বৌদ্ধপ্রাধান্থের স্থষ্টি হয়। খুষ্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দী হইতে পরম বৈষ্ণব গুপ্ত সত্রাটদিগের অধীনে হিন্দুধন্ম পুনঃ 
সংস্থাপিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে কাশী কান্তকুজরাজ যশোবন্মার 
অধীন হয়। এই সময় কাশীতে বেদচর্চার বান্ল্য দেখা যায়। 
অনেক দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং কাশীর প্রাচীনত্ব প্রমাণ 
করিবার জন্য কাশীখগ্ড প্রণীত হয়। দেবমৃত্তি গঠননিমিত্ত প্রসিদ্ধ 
শিল্পীরাও গৌড় হইতে এসময় কাশীতে আগমন করে । গৌড়ে এসময় 
আদিশুরের অভ্যুদয় । সে সময় যেমন বাহির হইতে ব্রাহ্মণ গৌড়ে 
আনীত হইয়াছিল তেমনি গৌড় হইতেও বহু ব্রাহ্মণ কাশীবাস 
করিতে আসিয়াছিলেন। এইজন্যই কাশীতে আজও গৌড় ব্রাঙ্ধণের 
সংখ্যাধিক্য। “দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিগ্রহচুর্ণকারী মহম্মদ 
ঘোরীর সেনাপতি কুতবুদ্ধীন, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট 
সেকন্দর লোদীরঃসনাপতি বার্ববাকশাহ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ 
কালাপাহাড় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্তুবিদ্বেষী সম্রাট আওরজজেব 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৬৩ 


কর্তৃক উপর্ধ্যপরি কাশীর বিগ্রহাদি বিচুধিত হয় এবং বঙ্গদেশ ও 
রাজপুতনা প্রভৃতি স্থান হইতে স্থপতি ও ভাস্করগণ মন্দির ও 
বিগ্রহাি পুনর্গঠন করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়”। 
নদীয়ার কারিকরগণ পাষাণমৃত্তি গঠনে বিশেষ পটু থাকায় কাশীতে 
তাহাদের খুব আদর ছিল। হালিসহর নিবাসী নয়ন ভাস্করের 
নাম কাশীখণ্ডে পাওয়া যায়। খুষ্ীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে 
কাশী বৌদ্ধধন্মাবলম্বী পালরাজগণের রাজ্যভুক্ত হয়। পরে সেন 
রাজারাও কাশী অধিকার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয়দেব ও 
চতুর্দশ শতাব্দীতে কুলুকভট্র, উদয়নাচারধ্য প্রভৃতি কাশী প্রবাসী হ'ন। 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কাশীধামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহী ও 
সন্্যাসীদিগের আবির্ভাব হয়। নবদীপে মুসলমান অত্যাচার 
অসহনীয় হইলে অনেকেই কাশী আসিয়া বাস করেন । চৈতন্যাদেব 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেবভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার অভ্যুদয়ে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উত্কল, রাজপুতনা, ব্রজমণ্ডল, ' কাশী, 
প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে । শ্রীরূপ, সনাতন, জীব, 
অদৈত, নিত্যানন্দ প্রমুখ বৈষব বৃন্দাবন যাইবার পুর্বে কাশীপ্রবাস 
করিয়া যান। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বনামধন্ত কাশীরামদাস মহাভারত 
রচন। সমাপ্ত করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন। 

বনু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালীরা ধন্মার্থে 
কাশীবাঁস করিতে ও পুণ্য-ক্ষেত্র কাশীতে দেহরক্ষা করিতে যাইতেন । 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আওরঙ্গজেব কাশীর হিন্কুমন্দির সকল ধ্বংস 
করেন এবং বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর 
মস্জিদ্‌ নিশ্মাণ করেন এবং কাশীর নাম লোপ বন্বার অভিপ্রায়ে 
উহার নাম “মহম্মদাবাদ' রাখেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর 


৬৪ আমরা বাঙ্গালী 


মোগল সা্াজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়, সেই সময় হিন্দু রাজার! 
পুনরায় কাশী পুনর্গঠন করেন । ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহন্মদশাহ হিন্দুর 
এই প্রধান তীর্থ হিন্দু জমিদার মনসারামকে “রাজা” উপাধি দিয়া 
তাহার শাসনাধীন করিয়া দেন। ইহারই বংশধর চেৎ সিংএর সহিত 
হেষ্টিংসের বিবাদ হয়। বর্তমান কাশীর অসংখ্য বিগ্রহ বাঙ্গালী 
ভাক্করের গঠিত, এবং পথঘাট, কৃপ, মন্দির, প্রাসাদ, অন্নসত্র, অতিথি- 
শাল! প্রভৃতি বাঙ্গালী জমিদারগণের অর্থে নিম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। 
বাঙ্গালী পগ্তিতগণই কাশীর লুপ্ত-তীর্ঘ সকল উদ্ধার করিয়াছেন । 
উহ্হাদের মধো লোকনাথ গোস্বামী, রামচন্দ্র বিচ্যালঙ্কার ও তৎপুত্র 
উমাশঙ্কর তর্কলঙ্কারই প্রধান। 

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হুইতে বাঙ্গালী প্রধানগণের কাশী 
যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। নদীয়ার রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাখীতে অনেক কাত্তি 
আছে। রাজ৷ রাজবল্লভ কাশী প্রবাসী হইয়া 'মণিকনিকার শ্মশানঘাট” 
নির্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে এই ঘাট নিন্মাণের দস্তুরি 
হইতে “শীতল দেবীর ঘাট ও “দশাশ্বমেধের কীচ। ঘাট" নিম্মিত 
হয়। তারপর রাণী ভবানী কাশীবাসী হ'ন। তিনি স্বামীর 
অকাল মৃত্যুতে নাটোরের জমিদারীর মালিক হ'ন। তাহার 
জমিদারীর মুনফা! ৮০ লক্ষ টাক] ছিল। কাশীর প্রসিদ্ধ “ছুর্গাবাড়ী? 
'ধবং 'ছুর্গাকুণ্ড' রাণী ভবানীর ব্যয়ে নিন্মিত। তিনি “আদি-কেশবের 
ঘাট” নিশ্মাণ করেন ও বহু ছত্র স্থাপন, পুঞ্করিণী খনন ও দেবালয় 
ও শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ৩৬০ জন ব্রাহ্মণকে এক 
একখানি করিয়া বাড়ী ও প্রত্যেককে এক এক হাজার করিয়া টাকা 
দান করেন। কাঁশীর 'বাঙ্গালীটোলা' ও ত্রিপুরা-ভৈরবের 'ব্রহ্মপুরী 
মহল্লা” তীাহারই স্থাপিত বলিয়া কথিত হুয়। তিনি বৎসরে 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৬৫ 


২ লক্ষ টাক। দরিদ্রদ্দিগকে বিতরণ করিতেন এবং সমপরিমাণ 
টাকা টোলের ছাত্রগণের আহার যোগাইবার জন্য দান করিতেন। 

সেকালে হুট বিগ্ভালঙ্কার নামক একজন বিহ্ষী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ- 
কন্যা কাশীতে টোল খুলিয়৷ গ্যায়-শান্ত্রের বিচার করিতেন ও 
পুরুষগণের ন্যায় বিদায় লইতেন। ত্রিপুরার রাজা, ও ভূকৈলাস, 
বাশবেড়িয়ার রায় মহাশয় প্রভৃতি খ্যাতনামা জমিদারগণ বন্ধ 
কীত্তি কাশীতে রাখিয়! গিয়াছেন। কাশিমবাজার রাজবংশের পূর্বব- 
পুরুষ, হেষ্টিংসের প্রাণরক্ষক কাস্তবাবুর প্রাণপণ চেষ্টায় কাশী- 
নরেশ চৈ সিংএর অবরোধবাসিনী রাণীদিগের মানইজ্জৎ বজায় 
থাকিয়াছিল। “হরি ঘোষের গোহাল” প্রবাদবাক্যের লক্ষ্যস্থল 
বনু পরিবার পোষণকারী শ্রীহরি ঘোৰ এই সময় কাশীবাসী 
হ'ন। ইনি মুঙ্গের কেল্লায় দেওয়ান ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে পুটীয়ার রাণী গঙ্গার তলদেশ হুইতে প্রস্তরময় সোপান 
দ্বারা “দশাশ্বমেধ ঘাট” বাধাইয়া তছুপরি ব্রহ্ষপুরী মন্দির, ও 
তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। 'প্রাগ্‌ ঘাট”ও তাহার কীন্তি। 
রাজ। রামমোহন রায় এই সময় সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ-বেদাস্তাদি 
অধ্যয়ন জন্য কাশীপ্রবাসী হ'ন। ১৭৯৯ খুঃ বাঙ্গালীর অর্থে 
জয়নারায়ণ কলেজ স্থাপিত হইবার পর কাশীতে বনু বাঙ্গালী ছাত্র ও 
অধ্যাপকের আবিভাব হয়। বাঙ্গালী অধ্যাপকদ্দিগের ও তাহাদের 
স্থাপিত চতুষ্পাঠী সকলের নাম উল্লেখ করিতে গেলে একখানি 
স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া যায়। বর্তমান কালে বারাণসীধামে বাঙ্গালীর 
শ্রেষ্ঠ কীর্তি “রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' ৷ কাশী ব্যতীত গাজীপুর, মির্জাপুর, 
জৌনপুর, বালিয়া, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে স্বি্টায় ও সম্ভ্রমে 
বাঙ্গালী বহুকাল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে । শিক্ষ। ও সেব। 


গড আমরা বাঙ্গালী 


বাঙ্গালীর আদর্শ, যতদিন বাঙ্গালী এই আদর্শ হইতে স্বলিত ন| 
হইবে ততদিন বাঙ্গালী জগতে শাশ্বত হইয়া থাকিবে। 


প্রয়্াগে বাজালী-_ 

“প্রয়াগ পৌরাণিক বারণাবত” | গঙ্গা ও যমুনা যথায় 
লুপ্ত সরশ্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নাম 
ত্রিবেণী সঙ্গম। ইহাই যুক্তবেণী। যমুনার কাল জল গঙ্গার 
সাদা জলে মিশিয়াছে দেখিতে বড় সুন্দর । এখানে প্রতি ছয় 
বৎসর অন্তর অদ্ধকৃম্ত ও প্রতি বার বৎসর অন্তর পূর্ণকুস্তমেল! 
হয়। ইহা বৌদ্ধগণেরও পবিত্র তীর্থ ছিল। এখানে হর্ধবর্ধন 
মহাদান করেন। সম্রাট আকবর ইহার নৈসগিক সৌন্দর্যদর্শনে 
এখানে একটী ছুর্গ নিশ্মাণ করিয়া তাহার নাম ইলাহাবাঁস 
€পরমেশ্বরের আবাস ) রাখেন। এই দুর্গের মধ্যেই হিন্দুর অক্ষয়বট, 
ও বৌদ্ধের অশোকত্ৃপ ও অনুশাসনস্তস্ত। ইলাহাবাঁস হইতে 
প্রয়াগের নাম ইলাহাবাদ বা এলাহাবাদে পরিণত হুইয়াছে। 
মহারাস্ত্ীয় প্রভাবেরও অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। 
ইংরাজগণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইয়া এলাহাবাদ দূর্গ 
দখল করেন। প্রায় ছুইশত বর্ষ পূর্বেব এখানে বাঙ্গালীর 
আগমন হয়। তখন এলাহাবাদের নাম ছিল “ফকিরাবাদ” । 
সেকালে ইংরাজাধীনে রাজকার্য্যের সকল বিভাগেই বাঙ্গালীর 
একাধিপত্য দেখিয়া এতদঞ্চলবাসীরা বাঙ্গালীকে সম্ভ্রম, ভয় এবং 
ঈর্যারও চক্ষে দেখিত। হিন্বৃস্থানীতে একটী প্রবাদ রচিত হইয়াছিল, 
“লড়ে টোপীঞ্জলা, খায় ধোতীওয়ালা”»। কিন্তু ক্রমশঃ এমন 
সব বাঙ্গালীর এখানে আবির্ভাব হইতে লাগিল যে ঈর্ধা 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৬৭ 


ভক্তিতে ও ভয় শ্লীতিতে পরিণত হইল এবং সর্বত্রই বাঙ্গালীর 
নেতৃত্ব স্বীকৃত হইল” । 

চৈতন্যদেব এখানেই শ্রীরপ গোস্বামীকে দীক্ষা দেন। 
বর্গা হস্তে নিহত দেওয়ান রামহরি বিশ্বাসের পুত্র জগমোহন কর্ণ- 
ওয়ালিশের আমলে স্থানীয় জমিদারগণের সহিত দশসাল বন্দোবস্ত 
করিবার ভার প্রাপ্ত হ'ন। তিনি এককালে কোম্পানীকে ছুই 
লক্ষ টাকা দিয়া এলাহাবাদের হিন্দুষাত্রীগণের উপর স্থাপিত 
কর উঠাইয়া দেন। ৬রামধন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙ্গালী 
কণ্টাক্নুরী করিয়া মৃত্যুকালে ত্রিশলক্ষ টাকা রাখিয়া যান। তিনি 
যমুনার ধারে বাবুঘাট” নামক একটী ঘাট নিন্নাণ করেন। এ 
ঘাটে বসিয়াই কবি গোবিন্দচন্্র “নিম্মল্ সলিল বহিছে সদা 
তটশালিনী সুন্দরী যমুনেও” সঙ্গীত রচনা! করেন। বারাণসীর 
বিখ্যাত ৬রামেশ্বর চৌধুরী কণ্াক্্রী করিয়া ৪০ লক্ষ টাকা 
মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া যান। থর্ণহিল ও মেইন মেমোরিয়াল 
লাইব্রেরী, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট প্রভৃতি তাহার বদান্ততার পরিচয় । 
কীডগঞ্জ ও দারাগঞ্জে প্রথম বাঙ্গালীগণ বাসস্থাপন করেন। 
হুগলী দেবানন্দপুরের ৬ঈশানচন্দ্র দাস সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে 
ই, আই, আর রেলের প্রধান হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া 
এখানে আসেন। এলাহাবাদ ষ্রেশনের রেল কর্মচারীদিগকে 
তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কোন নবাগত বাঙ্গালীর থাকিবার 
স্থানাভাব জানিলে তাহার বাটীতে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। 


* মাধবদাস বাবাজী ও কৃঞ্কাননা ব্রহ্গচারীর ন্যায় দৈবশভিষ্্ার, প্যারিমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যায় পুরুষ-দিংহু, বেণীমাধব ভটাচার্ধ্য, রাসবিহ্থারী ঘোষ প্রমুখ স্বর্ণ 
নিষ্ট, ও দেওয়ান জগমোহ্‌ন বিশ্বাস প্রমুখ পরার্থপরায়ণ বাঙ্গালী এলাহাবাদবানী হ'ন। 


৬৮ আমর! বাঙ্গালী 


অনেক নিরাশ্রয় বাঙ্গালী যুবক হারা পরে এতদ্েশে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহারা প্রথমেই ঈশান বাবুর বাটী আশ্রয়লাভ 
করেন। তাহার সংসাহস, পরোপকারিতা, বন্ধু-বাসল্য এবং 
বদান্ততাগুণে হিন্দুস্থানীরা বলিত “বাবু তো, ঈশান, বাবু থে, 
এায়সা বাবু গুর নহি হোয়েগা।” রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার 
সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “এলাহাবাদের বাঙ্গালীর 
নিরীহভাবে আপনাদের কার্য্ে ব্যাপূত থাকিতেন। ক্ষ + 
নগরের ছৃবৃন্ত লোকে এখন এই শাস্তশ্বভাব অধিবাসীদিগকে 
আক্রমণ করিল। তাহাদের সম্পত্তি অধিকৃত হইল, জীবন 
সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল * * বাঙ্গালীর অতঃপর একজন সমৃদ্ধিশালী 
হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র 
সৈনিকদল সংগঠিত করিলেন” । উত্তরপাড়ার ৬প্যারিমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় রীতিমত যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহী সর্দার- 
গণকে পরাজিত ও নিহত করিয়া “যোদ্ধা যুন্সেফ” আখ্যা লাভ 
করেন। ইহারই উদ্ধমে ও ৬সারদীপ্রসাদ সান্ন্যালের চেষ্টায় 
বিখ্যাত “মেওর স্্টরোল কলেজ” স্থাপনার স্ুত্রপাত হয়। স্থানীয় 
প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্রও ইহাদের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। 
সারদা বাবুর চেষ্টায়ই হিন্দি ভাবিকালে আদালতের ভাষা বলিয়! 
গণা হয় এবং বিপক্ষপক্ষের প্রতিবাদ অগ্রাহ্া হয়। লাট সাহেব 
যখন সারদ। বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, “দেখিতেছি আপনারা বাঙ্গালী, 
এদেশে চাকুরী উপলক্ষে আসিয়াছেন, কন্ম শেষ হইলে স্বদেশে 
ফিরিয়া! যাইবেন। আদালতে হিন্দি প্রবন্তিত হইলে আপনাদের 
লাভ কি উত্তরে সারদাবাবুর সহকন্মী রামকালীবাবু উত্তর 
দেন, “মনুষ্তমাত্রেরই কর্তব্য, যে দেশে বাস করা যায় সেই 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৬৯ 


দেশীয় লোকের হিত চিন্তা ও হৃঃংখ মোচন করিতে যত্ুপর হওয়া । 
বাঙ্গালীজাতি এত ন্বার্থপর নহে যে এরূপ অতীব কর্তব্য কন 
হইতে পরাজ্জুখ হইবে”। প্যারিমোহন বাবু মাননীয় হাইকোর্টের 
জজ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলাহাবাদে আনেন। পাণিহাটী 
গ্রামের ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের 
সম্মান পাইয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন । 
তিনি খেরি জেলায় ক্ষয়রোগগ্রস্থ রোগীদিগের জন্য একটা 
হাসপাতাল স্থাপন করেন। সিমল1 ধরমপুর ক্ষয়রোগ-চিকিৎসা- 
আশ্রমেও তিনি বিনা বেতনে রোগীদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। 
অনেক বড় বড় রাজা জমিদার তাহায় উপর একান্ত বিশ্বাসী ছিল 
এবং তাহাকে গৃহ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিল। বাল্যের 
দারিদ্রের কথ! তিনি ভূলেন নাই। দরিদ্রের তিনি “মা বাপ' 
ছিলেন। ূ 
এলাহাবাদের “এংলো বেঙ্গলী স্কুল” ৬শীতলপ্রসাদ গুপ্তের চেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত। “বাঙ্গালীটোল। হাই স্কুল” প্রতিষ্ঠাযও তিনি অগ্রণী 
ছিলেন । প্রবাসী বাঙ্গালীরা 11176 117019/) 01108 7769 17161) 
3০70০] স্থাপন করেন। এলাহাবাদ “অনাথ আশ্রমের সহিত 
প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ। তবে এলাহাবাদের বাঙ্গাসীর 
শ্রেষ্ঠ কীর্তি চিন্তামনি বাবুর “ইপ্ডিয়ান প্রেস” । শ্রীশচন্দ্র বনু 
ও তাহার ভ্রাতা ডাঃ মেজর বামনদাস বস্থ পাণিনি কার্ধ্যালয় 
স্থাপন করেন। এই শ্্রীশ বাবুই বারাণসীর সেপ্টু।ীল হিন্দ্ুকলেজ 
প্রতিষ্ঠায় গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন। রামানন্দ কত এলাহাবাদ 
কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। এখানে তিনি 
স্থপ্রসিদ্ধ “প্রবাসী” নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্র ও ইংরাজী 


ণিও আমরা বাঙ্গালী 


10061) 176519চ্ প্রকাশ করেন। ডাঃ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়েরও 
এখানেই সাহিত্য চঙ্চার হাতে খড়ি হয়। বর্তমানে এলাহাবাদ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে ডাঃ নিলরতন ধর প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ বহু অধ্যাপক 
নিযুক্ত আছেন। 


ব্রজমণগ্ডলে বাঙ্গালী-_ 

মধুদৈত্যর পুরী মধুরা পরে মথুরা নাম লাভ করে। স্ুুরসেন 
নামধেয় যাদবগণ ইহাকে রাজধানী করে। রাজ্যের নাম ব্রজ- 
মণ্ডল ও আধবাসীর নাম ব্রজবাসী হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের 
পর হইতে ব্রজধামে বৈষ্ণবধন্ম প্রচারিত হয়। অশোকের সময় 
ব্রজমগ্ডলে বৌদ্ধধন্ম প্রবেশ করে! খুঃ অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ 
ধর্দ লোপ পায়। বৌদ্ধ প্রচারকগণের অধিকাংশই বাঙ্গালী 
ছিলেন। কালে শৈব, শৌর, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলগুলি পরিত্যক্ত, অরণ্যসমাকুল ও অবৃশ্য হয়। 
মথুরা মধুবনে পরিণত হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে হিন্দুরাজ- 
গণের সাহাযো মথুরার যে উন্নতি আরম্ভ হইল, একাদশ 
শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরী তাহা বিংশতি দিবসে ধ্বংস করেন। 
মথুরা আবার মধুবনে পরিণত হয়। ক্রমশঃ আবার হিন্দু রাজী- 
দিগের চেষ্টায় ইহার উদ্ধার আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
জয়দেব এখানে আসিয়া কেশীঘাটে কিছুকাল বাস করিয়৷ 
দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেবাদ্ধে মোগল 
সাম্রাজ্য নের পূর্ব পর্ধ্যস্ত মথুরা শাস্তি উপভোগ করে। 
এই যুগে শ্রীহট্র নিবাসী অদৈতাচা্য ব্রজমগ্ডলে আদেন। তিনি 
যে বট বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা অদ্বৈত বট 
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নামে খ্যাত এবং উহা! বৈষ্ণবদের একটী তীর্ঘে পরিণত হইয়াছে । 
নিত্যানন্নও তীর্ঘ ভ্রমণ ব্যপদেশে ব্রজমণ্ডলে আসেন। তারপর 
আসিলেন চৈতন্য । তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন ভগবানের 
লীলাস্থলসমূহ অদৃশ্য, ব্রজবাসীরাও সন্ধান দিতে পারে না। এই 
দেখিয়া তিনি আকুল ক্রন্দনে ব্রজের রজঃ অভিষিস্ত করিয়াছিলেন। 
ব্রজবাসী তাহার রূপে মুগ্ধ হইল এবং পাগ্ডিত্যের নিকট নতশির 
হইল। এইখানেই রূপ গোস্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
চৈতন্যর্দেব রূপকে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে নিয়োগ করেন। রূপের 
ভ্রাতা সনাতনকেও কাশী হইতে বুন্দাবনে বৈষ্ণব ধর্মমপ্রচারে ও 
লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধারে প্রেরণ করেন। এখানেই পলিতকেশ অশীতিপর 
বুদ্ধ কৃষ্দদাস কবিরাজ বনু আয়াসে “চৈতন্য চরিতামৃত” প্রণয়ন 
করেন। এই গ্রস্থখানি গৌড়ে প্রেরিত হইবার পথে বনবিষু- 
পুরের রাজ বীর হাদ্িরের নিযুক্ত দন্থাগণ কর্তৃক লুষ্ঠিত হইয়াছে 
শুনিয়া শোকে ছুঃখে কৃষ্ণদাসের জীবনাস্ত হয়। যাহা! হুউক, পরে 
রাজার গ্রন্থাগার হইতে ইহার উদ্ধার হইয়া প্রচার হয়। রূপ ও 
সনাতনের ভ্রাতুদ্পুত্র জীব গোম্বামীও বুন্দাবনবাসী হ'ন। জীবের 
শিষ্য শ্রীনিবাসও বৃন্দাবন প্রবাসী হ'ন। ইহারা ছাঁড়া আরও বন 
বাঙ্গালী বৈষ্ণব বৃন্দাবনবাসী হুইয়াছিলেন। 

রূপ গোস্বামী গোবিন্দদেবের বিগ্রহ আবিষ্কারের পর মান- 
সিংহের অর্থান্ুকুল্যে গোবিন্দজীর অপরূপ কারুকার্্যখচিত বিরাট 
মন্দির ১৫৯০ খৃঃ নিন্মাণ করান। সনাতন লোহিত প্রস্তর দ্বারা 
মদনমোহনের মন্দির নিন্মাণ করাঁন। এই রের শীধদেশে 
প্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরে ও পরে নাগরী অক্ষরে একটী সংস্কৃত শ্লোক 
খোদিত আছে । ইহ! ছাড়া অনেক বিগ্রহ ও মন্দির আবিষ্কৃত ও 
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হয়। লোকনাথ গোস্বামী ৩৩৩টী বনের উদ্ধার করেন। 
এই সময় ১১শ শতাব্দীর ব্রজধামের গৌরবন্ভ্রী আবার যেন ফিরিয়া 
আসে। সম্রাট আকবর স্বয়ং বৃন্দাবন দর্শনে আসিয়া স্থান মাহাত্কে 
এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে বেষ্বগণকে ও হিন্দুরাজগণকে 
মন্দির নিন্মীণের অনুমতি দিয়াছিলেন। 
কিন্ত এ স্থখ বেশী দ্রিন রহিল না। আকবর ও সাজাহান মৃত 
হইলে আওরঙ্গজেব ময়ুর-সিংহাসনে আসীন হইয়। একদা! 
গোবিন্দজীর মন্দিরের আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন । তখন 
উহ! ভগ্ন করিয়া উহার উপর মসজিদ নিম্মাণ করিবার তাহার বাসন! 
জাগিল। এই অসদভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাইয়া! দরবারস্থ হিন্দুগণ 
গোম্বামীগণকে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন রাজপুতনার রাজগণের 
সাহায্যে বৃন্দাবন, গোকুল, মথুর প্রভৃতি হইতে বিগ্রহগুলি রাজ- 
পুতনার নানাস্থানে স্থানাস্তরিত হইল । তারপর আসিল মোগল- 
সেনা । ১৬৬৯ খুঃ আওরঙ্গজেবের আদেশে শ্রীবৃন্দাবনধাম ধ্বংস 
হয়। গোবিন্দজীর মন্দির মসজিদে পরিণত হইল, আওরঙ্গজেব 
তাহাতে নমাজ পড়িয়া গেলেন। পুজারি ও গোস্বামিগণ স্ব স্ব 
দেবমৃত্তি লইয়া পলায়ন করিলেন। বাঙ্গালী গোস্বামীগণের 
অধিকাংশই জয়পুরে আশ্রয় লইলেন। পুনরায় ১৭8৮” খুঃ 
আহম্মদ শাহ আবদালী মথুর1 ধ্বংস করিয়া হিন্দু অধিবাসীকে 
নরনারী নিবিবশেষে হত্যা করেন। ১৮০৩ খৃঃ মথুরা বৃটীশ শাসনের 
অন্তভৃক্ত হয়। এ বৎসরেই ৩১শে আগষ্ট রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে 
“এমন সমিকম্প্ষটরঘয় যে অল্পক্ষণের মধ্যে সমগ্র মথুরার মুসলমান- 
দিগের গৃহতোরণ মসজিদ প্রভৃতি ধূলিসাত হইয়া! যায়” । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভে পাইকপাড়া রাজবংশের কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ 
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ওরফে লালাবাবু ৩০ বৎসর বয়সে বৈরাগ্য গ্রহণ.করিয়া এখানে 
আপেন। তিনি ২৫ লক্ষ টাক] ব্যয় করিয়া মর্ধবর প্রস্তরে 'কৃষ্ণচন্দ্র- 
মার মৃত্তি স্থাপন করেন। তিনি 'রাধাকুণ্ড' বাধাইয়া দেন এবং 
অন্নসত্র স্থাপন করেন। এই সকল ব্যয় নির্ববাহার্থে এক লক্ষ টাক৷ 
আয়ের ভ্রমিদারী দান করেন। তিনি ভক্তমালগ্রন্থের অনুবাদক 
কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু 
বাবাজী তাহাকে বলেন, “বাবা, তোমার দীক্ষার এখনও সময় হয় 
নাই।” তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনান্তে মুষ্টি ভিক্ষার 
বারা জীবন ধারণ করিতেন। এত ত্যাগেও কেন যে গুরু দীক্ষা 
দিতে অনিচ্ছক বুঝিতে পারিলেন না, সর্ববাই কাদিয়া আকুল 
হইতেন। অবশেষে একদিন তাহার পূর্ধশক্র মহাধনী শেঠবাবুদের 
ঠাকুরবাড়ীর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে মনে পড়িল, আমি সব ত্যাগ 
করিয়াছি, কিন্তু এখনও মনের কোণে শেঠজীদের প্রতি অন্ুয়। মুছিয়া 
ফেলি নাই। আমি ত সকলের কুপ্রে ভিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু শেঠদের 
ঠাকুরবাড়ী এড়াইয়া চলিয়াছি”। তখনই বুঝিলেন গুরু ঠিকই 
বলিয়াছেন সময় হয় নাই। আর দ্বিধা না করিয়া শেঠদিগের 
ঠাকুরবাড়ী প্রবেশ করিয়া মান অভিমান বিসর্জন করিয়া, ভিক্ষাপাত্র 
হস্তে গিয়া “ভিক্ষাং দেছি” বলিয়া দাড়াইলেন। সে এক অপরূপ 
দৃশ্ট। শেঠেদের কর্মচারীরা হতভম্ব হইয়া অশ্রু বিসজ্ঞন করিতে 
লাগিল, শেঠজী ছুটিয়। আসিয়। প্রেমাশ্রু নেত্রে ভিখারীর পদ ধারণ 
করিয়। তাহার সর্বস্ব দান করিতে প্রস্তুত হইলেন । 

লালাবাবু শেঠজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিঞে্জন “আমি মুগ্রির 
ভিখারী ভাই”। লালাবাবু মুষ্টিভিক্ষা স্‌ ঠাকুরবাড়ী 
হইতে বাহির হইয়াই দেখেন সম্মুখে গুরু কৃষ্দাস। লালাবাবু 
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মুচ্ছিত হইয়া তাহার পদতলে পড়িলেন। বাবীজী তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত, 
আর বিলম্ব করিও ন11” লালাবাবুর পর ২৪ পরগণা বহড়, 
গ্রামের জমিদারবংশের আদিপুরুষ নন্দকুমার বসুর আগমন 
হয়। তাহার কুগ্রীবাটী “বোসেদের কুঞ্জ” বলিয়া খ্যাত। তিনি 
মদনমোহনের একটা মন্দির নিম্মাণ করিয়া দেন ও গোবিন্দজী ও 
গোপীনাথের মন্দির সংস্কারে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। তাহার 
পর আসেন শোভাবাজারের রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাছর। 
তাহার সঙ্ঞানে মৃত্য অতীব আশ্চর্য্যপ্রদ। তাহার পর আরও 
অনেক ন্ুধী বাঙ্গালী এখানে আসেন। 


আগ্রায় বাঙ্গালী-_ 

আগ্রার প্রাচীন নাম “অগ্রবন'। অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণব 
বৃন্দাবনের পথে এখানে তীর্থ করিতে আসিতেন। আকবর শাহ 
যোধপুরপতির নিকট হইতে ইহা জয় করিয়া ল'ন। তিনিই 
ক্ষত্র গ্রাম হইতে ইহাকে বিরাট নগরীতে রূপাস্তরিত করেন। 
তাহার পৌত্র সাহজাহান প্রিয়তমা মহিষীর সমাধির উপর 
৬ কোটা টাকা ব্যয়ে ১৭ বতসরে “মর্রে গঠিত স্বপ্দৃশ্ত” 
তাজমহল নিন্মীাণ করেন। প্রতাপাদিত্য রাজনীতি শিক্ষার জন্য 
এখানে আসেন। সিপাহীযুদ্ধের পর এখানে বনু বাঙ্গালীর 
আবির্ভাব হয়। মহাত্া কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষিত কালীবাড়ী 
ও আগ্রা বাঙ্গাল[ু-লাইব্রেরী এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীর কীত্তি। 
আগ্রায় ভাঃ ॥ ৪৪ চক্রবর্তী চিকিতসাবিষ্ভায় এরূপ পারদগ্লিতা 
ও সুনাম অর্জন করেন যে, রাজপুতনার তাবশ রাজন্বৃন্দ 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৭৫ 


তাহার চিকিৎসাধীন হইতে উৎসুক হইতেন। তিনি বাঙ্গালীর 
নিকট কখন পারিশ্রমিক লইতেন না। ডাঃ দয়ালচন্দ্র সোমেরও 
প্রতিপত্তি কম হয় নাই। আগ্রা, লক্ষৌ, নেপাল, বাঁকীপুর 
তাহার কর্মক্ষেত্র ছিল। তীহার পর আগ্রীয় আসেন ডাঃ 
গিরিশচন্দ্র মিত্র। সে সময় আগ্রা কলেজের অধিকাংশ অধ্যা- 
পকই ছিলেন বাঙ্গালী । আছুলের যমুনাদাস বিশ্বাস মহাশয় 
আগ্রায় একজন সব্বজনমান্যা ও সমাজে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি “আগ্রা নসীম” নামে একখানি উর্দু সংবাদপত্র 
বাহির করিয়াছিলেন। “যমুনালহরীর” কবি গোবিন্দচন্দ্র এখানে 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে এককালে খুব প্রতিপত্তি লাভ 
করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহার জীবনের কতক সময় এখানে কাটান । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 
অবিনাশবাবুর মত আর কোন বাঙ্গালীই বোধ হয় সর্ধজনপ্রিয় ও 
সকলের শ্রদ্ধাভাজন হু'ন নাই। বর্তমানে আগ্রা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ভাইস্চেন্সেলার হইতেছেন ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র বস্থু। এই প্রদেশস্থ 
ফতেগড়, রোহিলখণ্ড, ঝান্সী, কানপুরে, মেনপুরী জেল! প্রভৃতিতে 
অনেক বাঙ্গালী প্রবাস স্থাপন করিয়া এখনও সমাজের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া আছেন। | 
বুন্দেলখণ্ডেও প্রবাসী বাঙ্গালীর অভাব নাই। সিপাহীযুদ্ধের 
সময় বাঙ্গালীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল। 
শিক্ষকতা, সরকারী চাকুরী ও ডাক্তারী প্রভৃতি কন্ম উপলক্ষে 
এতদ্দেশে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়| প্রাযুঞ্ অধিকাংশ স্থানে 
প্রবাসী বাঙ্গালী বিচ্যালয়, ব্যায়ামাগার, ওষধালয়, সংবাদপত্র, 
থিয়েটার প্রভৃতি স্থাপন করেন। আলীগড়ে বিখ্যাত গণিতাচার্ষ্য 


আমরা বাঙ্গানী 


যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী প্রবাসী হ'ন। এখানে ডরুমলোক্যনাৎ 


বস্থ চিকিৎসা ব্যবসায়ে পারদশিতার জন্ত অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । 
বাঙ্গালীর বিদেশ প্রবাসের একটা বিশেষত্ব এই যে, যেখানে তাহার! 
গিয়াছেন সেখানেই কালীবাড়ী, স্কুল, হরিসভা, লাইব্রেরী, ভাক্তার- 
খানা, সংবাদপত্র, ছিতসাধিনী সভা, ক্লাব প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন । 


অযোধ্য! ও বাজালী-_ 

লক্ষ অযোধা। প্রদেশের রাজধানী । ইহার প্রাচীন নাম 
লক্ষ্ণাবতী। এখানে লক্ষণ নামে জনৈক হিন্দু আহীর 
“কিল্লা লক্ষ্মণ” নামে একটী দুর্গ নিশ্মাণ করেন। দেই ছুর্গই এখন 
“মচ্ছিভবন” নামে খ্যাত। লক্ষৌর নবাবগণ পূর্বে 
৫৩৫ টাকায় পঞ্চমহল্লা ও মচ্ছিভবন ছূর্গের ভাড়াটীয়। 
ছিলেন। নবাব আসফ-উদ্দৌলা! এই নবাব বংশের উজ্জ্বল রত্ব। 
তাহার সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল যে “যিস্‌কো না 
দেয় মৌলা উস্কো দেয় আসফ-উদ্দৌলা””, অর্থাৎ ভগবানও যাহাকে 
বঞ্চিত করেন আসফ-উদ্দৌল! তাহাকে দান করেন। তাহার 
শাসনকালে উত্তরপাড়ার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার তোষাখানার 
দেওয়ান হইয়াছিলেন এবং চন্দ্রশেখর মিত্র তাহার মীর মুন্সীর 
পদ প্রাপ্ত হ'ন। তাহার শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রাগারাদিতে 
কার্য করিবার জন্য বনু বাঙ্গালী যন্ত্র-শিল্পী লক্ষৌতে প্রবাসী 
হ'ন। এখানকার প্রাচীন মানমন্দির বাঙ্গালীরই কীত্তি। সিপাহী 
যুদ্ধের সময় বিড্লোহীরা বাঙ্গালীকে ইংরাঁজের পরামর্শদাতা জ্ঞানে 
ঘোষণা করে যে ব্যক্তি একজন বাঙ্গালীর মস্তক আনিতে 
পারিবে তাহাকে ২৫২ টাক! পুরস্কার দেওয়া। হুইবে। 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৭৭ 


এই সমফণ প্রবাসী বাঙ্গালীদের যথাসর্বস্ব লুষ্টিত হুইয়ীছিল। 
সুখের বিষয় দেশীয় ভত্রশ্রেণীর লোকেরা বাঙ্গালীদিগকে নিরপরাধ 
জানিয়া তাহাদিগের প্রাণ বাঁচাইতে সর্বদা চেষ্টা করিয়াছেন। 
লক্ষ্ৌর তদানীন্তন কোষাধ্যক্ষ কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লাঞ্থন! 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় অযোধ্যার তালুকদারী লাভ করেন। তিনি লক্ষ 
ক্যানিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ব্রাহ্গধর্্ম গ্রহণ করেন। 
তাহার প্রচেষ্টায় পূর্ববতন তালুকদারগণ বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া 
মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত হইয়াছেন। আর একজন বাঙ্গালী, টাকীর 
আনন্দলাল চৌধুরী, অযোধ্যার শিক্ষাজগতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করেন। ভীঙ্গার রাজা, মামুদাবাদের তালুকদার, রাজা রামপাল 
প্রভৃতি তাহার শি্যত্ব শ্বীকার করেন। রাজকুমার সর্ববাধিকারী 
মহাশয়ও এখানে সর্ববজনবরেণ্য হ'ন। তিনি স্ুৃবিখ্যাত “লক্ষে 
টাইম্স্‌” পত্রিকার প্রথম প্রকাশক । ইহার ভ্রাতা ডাঃ সূর্ধযকূমার 
অধিকারী বাঙ্গালীর গৌরব । তাহার তেজন্িতা, নিভিকতা ও 
দৃঢ়তা অন্থুকরণযোগ্য। কপিলবস্ত ও পাটলিপুজ্রের আবিষর্তা 
প্রত্বতত্ববিৎ পূর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ সালে লক্ষ প্রবাসী হু'ন। 
ডাঃ রামলাল চক্রবর্তী এখানে পাশ্চাত্য প্রণালীর চিকিৎসা! বিদ্যার 
লোকপ্রিয় করেন। রাজা, মহারাজা এবং সমস্ত তালুকদারই 
তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন। অনেকেই তাহার শেষ বয়সে 
তাহাকে পেন্সন দিতেন এবং কেহ কেহ তাহার উত্তরাধিকারীগণের 
জন্যও মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন! তাহার মৃত্যু হইলে মৃত দেহ 
স্পেশাল ট্রেণে করিয়া কানপুরের গঙ্গাতীক্টট্রীইয়া গিয়া মহা" 
সমারোহছে সৎকার করা হয় । 


৭৮ আমরা বাঙ্গালী 


বর্তমানের লক্ষৌ বিশ্ববিদ্ভালয়কে বাঙ্গালীর বিশ্ববি্ঠালয় বলিয়া 
থাকে । কারণ ইহার প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হ'ন জ্ঞানশরণ চক্রবপ্তি, 
ও প্রত্যেক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকগণও অধিকাংশই বাঙ্গালী 
এবং বু ছাত্রই বাঙ্গালী । ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধায়, তাহার ভ্রাতা 
ডাঃ রাধাকমল, ধূর্জটাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, 
ভূজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির যশ সমগ্র প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে । 

লক্ষৌর বাহিরে সমগ্র অযোধ্য। প্রদেশেও বাঙ্গালী অশেষ খ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল । এমন জেলা নাই যেখানে প্রতি- 
পত্তিশালী বাঙ্গালী উকিল, ডাক্তার, সংবাদিক, সরকারী কর্মচারী 


প্রভৃতি ছিল ন!। 


পঞ্জাবে বাজ।লী-__ 
পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ প্রাচীনকালে “কেকয়রাজ্য” নামে 


পরিচিত'ছিল। আধার প্রথম এই প্রদেশেই আসেন। ধর্ম্ক্ষেত্ 
কুরুক্ষেত্র এই প্রদেশেই অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র আশ্বালার ৩০ মাইল 
দক্ষিণে । এই কুরুক্ষেত্র লইয়াই মহাভারত। আর মহাভারতই 
ভারতমধ্যে একমাত্র বাঙ্গালাদেশেই বিশেষভাবে আদৃত। কুরু 
রাজগণের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতাই ইহার কারণ। এই কুরু- 
ক্ষেত্রে অন্তান্ত ভারতীয় রাজার সহিত বঙ্গাধীপের দেহও 
ভম্মীভূত হয়। সর্পবশীকরণকুশল অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ 
জনমেজয়ের সর্পযজ্জঞে আহুত হইয়া দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বসবাস 
স্থাপন করিয়া “গৌড়তগা” নামে পরিচিত হ'ন। দিল্লিতে 
সারম্বত, কান্যবুস্কী' গৌড়। মিথিলা, উত্কল--এই পঞ্চগৌড় 
হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাসস্থাপন করেন। গৌড়ীয় 


বাঙ্গালার উপনিবেশ ণ৯ 


ব্রাঙ্মণগণ আপনাদিগকে “আদিগোড়” নামে পরিচয় দেন। ইহার 
পর বৌদ্ধযুগের আরম্ভ হইতে বাঙ্গালী সন্গ্যাসীগণ এদেশে 
আসেন । বাঙ্গালার পালরাজাগণ পঞ্জাব জয় করেন। পঞ্জাবের 
অন্তর্গত সিমলা শৈলের উত্তরে অবস্থিত মণ্ডি, কুলু, কাংড়া 
প্রভৃতি রাজ্য বাঙ্গালী সেনরাজবংশীয়গণ কর্তৃক স্থাপিত। দ্বাদশ 
শতাব্দীতেও লক্ষ্পণসেনের রাজ্য দিল্লী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। 

বাঙ্গালী কায়স্থ ঈশানেশ্বর সর্বাঁধিকারী দিল্লীর বাদশাহ 
মহম্মদ সাহের (১৪০৯) উজীর ছিলেন। তাহার বংশীয় ভুবনমোহন 
সম্রাট শাহ আলমের মন্ত্রীপদ লাভ করেন। আকবর শাহের 
সময় পণ্ডিত পুরন্দর আচার্য্যের পুত্র মধুস্দন সরম্বতী প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দিল্লীপ্রবাসী হইয়াছিলেন। রাজ! রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের পিতামহ রাজ! পিতাম্বর মিত্র দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের 
একজন সেনাপতি ছিলেন । 

১৮৪০ খুঃ কুষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লীতে কালীবাড়ী স্থাপন 
করেন। সিপাহীযুদ্ধের সময় বিদ্রোহীরা উহা দগ্ধ করে। 
ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী উঠিয়া যাওয়ায় এখন বহু বাঙ্গালী 
দিল্লীতে প্রবাসী হইয়াছেন। রায় বাহাদুর নিশিকাস্ত সেন দিল্লি 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের রেজিষ্ট্রার | 

দিলীর পর লাহোরই পগ্তাবে বাঙ্গালীর প্রাচীন উপনিবেশ । 
ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাঁজ-দপ্তরখানার চাকুরীতে এখানে 
বু বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। কৃষ্চানন্দ ব্রহ্মচারী এখানেও 
কালীবাড়ী স্থাপন করেন। কৃষ্ণানন্দের কীত্তিস্থল উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশ। তিনি হাওড়া জেলায় জন্মগ্রহণ তিনি চির- 
কুমার ছিলেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়| ভারতের শক্তি-উপাসনার 


৮৩ আমর! বাঙ্গালী 


প্রধান প্রধান স্থানসমূহে পরিভ্রমণ ও তপঃসাধনা করেন। 
আরাবল্লী পর্বতশিখরে ও বারাণসীধামে তীহার আশ্রম ছিল। 
বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সমগ্র উত্তরভারতে তিনি ৩২টা 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালীবাড়ী নিন্দনাণ করেন । ইহারই জন্য বাঙ্গালীর 
প্রবাসবাস স্থগম হয়। 

লাহোর বিশ্ববিষ্ভালয় ও ওখানকার কলেজ ও স্কুলগুলি 
বাঙ্গালীরই হাতে গড়া । শিখধন্ম-প্রবর্তক নানক বাঙ্গালাদেশ পর্য্যটন- 
কালে চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রেম-ধন্্ন দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীমৎ নিত্যানন্দের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । সমসাময়িক সনাতন গোস্বামীর 
পাঞ্জাবী শিষ্য রামদাস চেতন্যধম্্ন পঞ্জাবে প্রচার করিয়াছিলেন 
এবং মুলতানে মদনগো পালের অনুরূপ একটী মন্দির ও বিগ্রহস্থাপন 
করিয়াছিলেন । বনু পাগ্তাবী চৈতন্য সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন । 

“পঞ্তীবী” পত্রের প্রথম সম্পাদক বাঙ্গালী। ব্রাহ্মদমাজের 
আদর্শে পঞ্জাবে “আধ্যমমাজ” স্থাপিত হয়। তাহার প্রথম 
সহকারী সভাপতি হ'ন বাঙ্গালী সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য । সারদাবাবু 
ও নবীনচন্দ্র রায় উদ্ভোগী হইয়! স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতীকে পঞ্চনদে 
আনয়ন করেন এবং তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় আর্ধাসমাজের 
অগ্কুর উদগত হয়। নবীনবাবু, রায় বাহাছুর চন্দ্রনাথ মিত্র, 
মাননীয় বিচারপতি সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শীতলকান্ত 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় ১৮৮৫ খুঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিস্ভালয় 
স্থাপিত হুয়। প্রতুলবাবু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। চক্দ্রবাবুর 
চেষ্টায় ভিত্লে্ শা বালিকা বি্ভালয়ও স্ষ্ট হয়। চন্দ্রবাবুর 
জামাত। অবিনাশ মজুমদার একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া- 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৮১ 


ছিলেন এবং ধরমপুর যল্সানিবাস প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রধান 
উদ্যোক্তা । লাহোরের মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ বাঙ্গালী 
ছিলেন। পঞ্জাবের “টা বিউন” পত্রিকাও বাঙ্গালীর সম্পাদকতায় 
প্রথম প্রকাশিত হয়। এখনও কালীনারায়ণ রায় ইহার সম্পাদক । 
এই পঞ্চনদেই বাঙ্গালীর সহিত পাঞ্তাবীদের গারিক্চুদি আস্তর্জাতিক 
বিবাহ নিম্পন্ন হইয়াছে। 

লাহোরের পর রাওলপিগ্ডি। এক সময়ে রা বাঙ্গালীর 
সংখ্যা সর্বাধিক ছিল। সমর বিভাগীয় প্রধান দপ্তরখান। এখান 
হইতে উঠিয়। যাওয়ায় বাঙ্গালীর সংখ্যা বর্তমানে খুব কমিয়! 
গিয়াছে । এখানকার ডাক্তার, কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, 
কেরাণীগণ প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। আরসিনাল অফিসের 
হেডক্লার্ক, ২৪ পরগণার পাণিহাটী গ্রাম নিবাসী ৬অস্বিকাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় সাহেব কালীকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকাস্ত ও 
উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় এখানে “ডেনিস্‌ স্কুল” 
নামে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাঙ্গালীরা এখানে 
হুইটী লাইব্রেরীও স্থাপন করেন। 

কলিকাতা যখন রাজধানী ছিল তখন 'সনেক বাঙ্গালী 
উচ্চপদস্থ কণ্মচারীর সিমলায় আগমন হয়। এখানেও কৃষ্ণানন্দের 
কালীবাড়ী আছে। এখানেও বাঙ্গালীরা বালকদিগের ও 
বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছেন । 

পঞ্জাবের এমন জেল! নাই যেখানে বাঙ্গালী 
দেশীয় রাজ্যসমূহেও বাঙ্গালীরা! এক সময়ে প্র 
অধিকার করিয়াছেন । 

৬ 


আসে নাই। 
ধান পদগুলি 





৮২ আমর! বাঙ্গালী 
রাজপুতনায় বাঙ্গালী-_ 

জয়পুরের প্রাচীন নাম ছিল অস্বর, রাজধানীর নাম ছিল 
আমের । প্রাচীন অন্বরেই বাঙ্গালীর আগমন হয়। বাকলার 
কেদার রায়ের “শীলাদেবী” মানসিংহ অন্বরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা 
করেন। দেবীর সহিত বাঙ্গালী পূজারী কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য 
এখানে আসেন। প্রভাবতী নামী কেদার রায়ের এক কন্ঠা 
অন্বরপতি মানসিংহের মহিষী হইয়াছিলেন। 

এই পুরোহিত বংশের বিদ্ভাধর নামে একটী মেধাবী বালক 
বুদ্ধিকৌশলে অন্বররাঁজ জয়সিংহকে এরূপ সন্ত্ট করিয়াছিলেন 
যে রাজা তাহার বিষ্তাশিক্ষার উচিত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 
কালে এই বিদ্ভাধরই রাজ। জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত 
হ'ন। কি জ্যোতিষ, কি ভূতত্ব, কি ধর্মমশান্ত্র কি স্মৃতিশাস্র, 
কি পুরাণতত্ব, কি পূর্তবিদ্য॥ কি যন্ত্রবিদ্তা কি রাজনীতি__ 
সকল বিষয়েই তাহার অগাধ পাণ্তিত্য ছিল। “যে জয়পুর 
নগর আজি শোভা সৌন্দর্যে ভারতের একটা শ্রেষ্ঠ মনোহর 
নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহান্ভব বিদ্যাধরই আকিয়া 
দিয়াছিলেন।” জয়পুর সৌন্দর্য্য ও নিম্মাণ-পারিপাট্যে ভারতবর্ষ 
মধ্যে স্ুব্যবস্থিত নগরী বলিয়া জগতের সকল ভ্রমণকারী কর্তৃক 
একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে । রাজস্থানের লেখক কর্ণেল টড. 
এই নগরীর বিম্যাস বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাজ 
জয়সিংহই “জিজিয়া”-কর রহিত করাইয়াছিলেন। তিনিই কাশী 
প্রভৃতি স্থানে মানমন্দির স্থাপন করেন। এ সকল বিষয়ে 
বিষ্ঠাধর তরী দক্ষিণহস্ত ছিলেন। রাজনীতি বিষয়েও তিনি 
বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। যখন উদয়পুরের রাণ৷ বিশ্বাস-ঘাতক 
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মন্ত্রীর সাহায্যে জয়পুর রাজ্য করতলগত করেন তখন অতিবৃদ্ধ 
বিদ্ভাধর অবসর ভোগ করিতেছিলেন। শক্রসৈন্ত দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইলে জয়পুররাজ শ্বরীসিংহ আত্মহত্যা করেন। রাণীগণ 
এই বিপদে বিদ্াধরের শরণাপন্ন হ'ন। ঝুড়ি করিয়া বৃদ্ধ 
রাজান্তঃপুরে আনীত হইলে একমাত্র বুদ্ধিকৌশলে তিনি বিশ্বাস- 
ঘাতক মন্ত্রীকে বন্দী করেন এবং পরে রাণাকেও বন্দী করিয়া 
নিজ ইচ্ছামত সর্তে সন্ধি করিয়া ল'ন। এইরূপে রাজপুতনার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহ রাজ্যের সিংহাসন বিনা রক্তপাতে 
বাঙ্গালীর বুদ্ধিকৌশলে রক্ষা পাইয়াছিল। বিষ্ভাধর শাস্তেক্র 
চক্রবপ্তির বংশধর। তাহার প্রপৌত্রের পৌত্রের নাম স্রজবক্সে 
পরিণত হইয়াছে। 

আওরঙ্গজেব কর্তৃক বৃন্দাবন লুষ্ঠিত হুইবার সময় বাঙ্গালী 
গোস্বামীগণ কিরূপে রাজপুতনার বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় লইয়া 
ছিলেন তাহা পৃর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে । ২৪ পরগণা শ্টামনগরবাসী 
স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুর স্কুলের উন্নতি সাধন মানসে 
জয়পুরে নীত হ'ন। পরে সেই গ্রাম্য স্কুল মাষ্টার প্রধান 
মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হু'ন। এ রাজ্যে তাহার অপ্রতিহত প্রভাব 
ছিল। তিনি জয়পুররাজ্যকে ছুভিক্ষের করালগ্রাস হইতে রক্ষা 
করিয়া! রাজসরকারে উচ্চপদ লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। 
জয়পুরে কাস্তিবাবুর “বান্দা”, প্রাসাদ ও তাহার পত্বীর ছত্রী 
(স্মৃতিসৌধ ) দর্শনীয় বন্। কান্তিবাবু বনু বাঙ্গীলীকে জয়পুরে 
আনিয়াছিলেন ও উচ্চপদে প্রতিষিত করিয়া ছিন্ুি। তাহার পর 
সংসারচন্দ্র সেন প্রধান মন্ত্রী হ'ন। 

রাজপুতনার অন্যান্থ রাজ্যেও বাঙ্গালী প্রতিভার সম্যক আদর 


৮৪ আমরা বাঙ্গালী 


হইয়াছিল। কেরোলিতে রায় বাহাছুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় 
এক সময়ে সর্বেেসর্ববা ছিলেন। ভরতপুর যুদ্ধের সময় ইংরাজ 
সেনানায়ক হত হইলে কালীচরণ ঘোষ নামক জনৈক বাঙ্গালী সেনা- 
পির পোষাক পরিয়া সৈম্ুচালনা করিয়া নিশ্চিত পরাজয়ের 
পরিবর্তে যুদ্ধে জয়ী হ'ন। এইজন্য তিনি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। 
তিনি জেনারল -কালু ঘোষ নামে খ্যাত হ'ন। সাধারণে তাহাকে 
“জেনারেল কালুর”, অপভ্রংশে “জীদরেল কালু” আখ্যা দিয়াছিল। 
ভরতপুর, ঢোলপুর, উদয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যে অনেক বাঙ্গালী 
রাজাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী, মন্ত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক রাজচিকিৎসক 
প্রভৃতি সম্মানীয় পদে অধিষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত এ, সি, দাস 
বর্তমানে মভি এষ্টেটের প্রধান ইলেক্টি,ক্‌ ইঞ্জিনিয়ার । ডাঃ বিজয়কৃষণ 
মজুমদার যোধপুররাজের চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। 

মধ্যভারতে এবং মালবে,_যথা, গোয়ালিয়র, ভূপাল, উজ্জয়িণী, 
বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রাধান্য এক দিন খুবই বাড়িয়া 
ছিল। বর্তমানে গোয়ালিয়রে অনেক বাঙ্গালী কৃষিকাধ্য গ্রহণ 
করিয়া প্রবাসী হইয়াছেন। গোয়ালিয়র সঙ্গীত চর্চার একটা 
বিশিষ্ট স্থান। একদা তানসেন-ম্মৃতি-উতসব উপলক্ষে তানসেনের 
সমাধিস্থলে বনু সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সমাবেশ হয়। একজন গায়ক 
একটা নৃত্বন স্থর আলাপ করায় শ্রোতার! বুঝিতে না পারিয়া গোল- 
মাল করিয়া উঠেন। তখন একজন বাঙ্গালী উঠিয়া এঁ সুর “কুকুভ' 
রাগিণী বলিয়া! ঘোষণা! করেন। তখন সকলে বিশ্মিত হয় এবং তাহার 
সঙ্গীত জ্ঞানের &-সবর্ধনা করিয়া তাহাকে পুষ্পমাল্য প্রদান করে। 
এই বাঙ্গালীর ম প্যারীাদ মিত্র ওরফে টেক টাদ ঠাকুর। তিনি 
এই সময় স্ত্রী বিয়োগে কাতর হইয়! প্রবাস-ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
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উত্তর-পশ্চিম ভারতে__করাচী প্রধান বন্দর । এখানে বাঙ্গালার 
্রাহ্মধর্শ প্রসার লাভ করিয়াছে । মাউন্ট আবুতে শ্রীযুক্ত মধুস্দন 
চক্রবন্তি উচ্চ ও সম্মানাহ পদে অবস্থিত। সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরে 
কোহীস্থান, ওয়াজীরীস্থান প্রভৃতি স্থানেও চাকুরী উপলক্ষে বাঙ্গালীর 
আগমন হইয়াছে । 


হিমালয় প্রদেশে বাজালী-_ 

কাশ্মীরে বাঙ্গালীর আবির্ভাব প্রাচীনকাল হইতেই আরম্ত 
হইয়াছে । খুঃ ৭ম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে 
কাশ্মীরে আনিয়া গুপ্তহত্যা করেন। এজন্য ক্রোধান্বিত গৌড়ীয়গণ 
কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া রামস্বামীর বিগ্রহ চূর্ণ করে এবং বীরের 
ম্থায় অগণিত কাশ্মীর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া একে একে সমর- 
শায়ী হয়। পরবর্তী কালে জয়াপীড় নামক কাশ্মীরপতি শৌড়রাজ 
জয়ন্তের কন্যা কল্যাণীকে বিবাহ করেন। তিনি গৌডের কাস্তিকেয় 
মন্দিরে কমল! নামী এক নর্তকীর রূপে মোহিত হইয়া তাহাকেও 
বিবাহ করিয়া কাশ্মীরে লইয়া যান। ছুই রাণীর নামেই ছুইটী নগরী 
প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্ব 
বর্তমান ছিল। যখন রাজা উদয়নদেব কাশ্মীরের অধিপতি দে 
সময় জক্দার খা কাশ্মীর আক্রমণ করিলে রাজা পলায়ন করেন 
এবং রতগ্রবু নামক তিববত হইতে নির্বাসিত জনৈক বৌদ্ধ রাজ্যা- 
ধিকার করেন। যখন কাশ্মীরের পণ্ডিতরা বৌদ্ধ কখনও হিন্দু হইতে 
পারে না বলিয়। রায় দিলেন তখন তিনি বাধ্য হনুগ্রটি ফকীর বুলবুল 
সাহের নিকট মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। মুসলমান ধর্ম 
এইরূপে রাজধন্মে পরিণত হইল এবং কালে কাশ্মীরের ১০ ভাগ 
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লোকের মধ্যে নয় ভাগ মুসলমান হইয়া গিয়াছে । কাশ্মীর মোগল 
আমলে সম্রাটগণের গ্রীক্মাবাসরপে ব্যবহৃত হইত। বীরকেশরী 
রঞ্জিত সিংহ কাশ্মীর জয় করিয়াছিলেন । পরে ইংরাজ কাশ্মীর দখল 
করিলে গুলাব সিং ৫০ লক্ষ টাকায় ইংরাজদিগের নিকট হইতে 
কাশ্মীর ক্রয় করিয়। পুনরায় হিন্দু রাজবংশ স্থাপন করিয়াছেন । 

আধুনিককালে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী 
হইয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা খবীবর বাবু প্রধান বিচারাসন অলঙ্কৃত 
করেন। পরে তিনি জম্মুর গবর্শর পদ প্রাপ্ত হ'ন। কোন্নগরের 
ডাঃ আশুতোষ মিত্র চিকিৎসা বিভাগের সর্ধ্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। পরে তিনি মন্ত্রীপদও লাভ করিয়াছিলেন। হুগলী 
ভদ্রেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোব বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মুর “প্রিন্স অফ 
ওয়েলস্” কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন। রায় বাহাছ্বর ললিতচন্দ্র বস্থু কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান 
ইলেক্টি, ক ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হ'ন। 

নেপালে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কাণ্তেন রাজকৃষ্ণ বিশ্বাস 
সর্বপ্রথম আসেন। তিনি নেপালে রয়াল হঞ্জিনিয়ার পদে বন্থু- 
কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি টন্নতিকামী প্রত্যেক যুবকের আদর্শ- 
স্থল। তিনি হাওড়া জেলায় দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাভাবে 
তাহার বিদ্যাশিক্ষা। ঘটে নাই। বাল্যে মাত্র ৭২ বেতনে 38097. 
002070%2র কারখানায় নিযুক্ত হন । পরে পলতার জলের কলে, 
ঘুন্ুড়ির পাটকলে, বালীর কাগজের কলে, কাশীপুর গন্‌ ফাউণ্ডি, ও 
দমদম গোলাগুঞ্রি ং কারখানাতে কাজ করেন । শেষোক্ত স্থানে তিনি 
গোলাগুলি তৈয়ার করিতে শেখেন ও তাহার মাহিনা হয় একশত 
টাকা । এখান হইতে তিনি ১৫০২ বেতনে নেপালে ভাগ্যান্বেষণে 
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যান। সেখানে তিনি গোলাগুলি প্রস্ততে পারদশিতা। দেখান কিন্ত 
ঈর্যাপরবশ লোকের চক্রান্তে তাহাকে চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া দেশে 
আসিয়া পুনরায় ৪০২ বেতনের কর্মে নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময় 
কাবুলের আমীরের কর্মে ২০০২ বেতনে নিযুক্ত হইয়া কাবুল 
যাত্রা করেন। সেখানে আড়াই বৎসর কণ্ম করিয়া আমীরের 
সন্তোষ উৎপাদন করিয়া পুরস্কৃত হ'ন। দেশে আসিয়া পুনরায় 
২০০২ বেতনে নেপালে গমন করেন। সেখানে নৃতন যন্ত্রপাতি 
আনাইয়া কামান ও বন্দুক প্রস্তত করিয়া মহারাজাকে এতদূর 
সন্তষ্ট করিয়াছিলেন ষে তাহাকে 08090 পদবীতে উন্নীত করা 
হয়। নেপালে তিনি প্রথম বৈছ্যতিক আলোক জ্বালাইয়াছিলেন। 
তিনি পারদধিতার সহিত মেসিন্গানও প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 

নেপালে বনু বাঙ্গালীই প্রবাসী হইয়াছেন এবং ডাক্তার, 
অধ্যাপক প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন। 


বিহার ও উড়িষ্যাঁ_ 

ৃষ্পূর্বব পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার সহিত বিহার ও উড়িষ্যার 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। পুরীই বঙ্গের প্রধান তীর্ঘ এবং জগন্নাথদেব বাঙ্গালীর 
প্রাণের দেবতা । বর্তমান জগন্নাথ মন্দিরের ব্যবস্থা সাহিত্য-সম্রাট 
বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। পুরী ও ভূবনেশ্বরে বাঙ্গালীর অনেক 
কীন্তি আছে। চৈতন্তাদেব বঙ্গ ও উড়িষ্ঠাকে এক ন্বর্ণস্ত্রে বাঁধিয়। 
দিয়া গিয়াছেন। স্বাস্থান্বেষী বহু বাঙ্গালী উড়িষ্যা প্রদেশে গৃহাদি 
নিশ্মাণ করিয়াছেন । উড়িষ্যার স্কুল কলেজ ৮ ও অধ্যাপনায় 
বাঙ্গালী শিক্ষক ও অধ্যাপকের দান অসীম । খ 

বিহার ও ছোটনাগপুরে চৈতন্যের সময় হইতে বাঙ্গালীর প্রাধান্য 


৮৮ আমর। বাঙ্গালী 


দেখা যায়। ভাগলপুরের “মহাশয় বংশ,” বাঁকীপুরের “ঘোষবংশ+” 
পাটনার “ঘোষ বাবুরা” মজঃফরপুরের “যুখুয্যে বংশ,” ছাপরার 
“গুপ্তবংশ”, গয়ার “কুহিলা বংশ” বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ 
করিয়াছেন। বাঙ্গালী চাকুরীয়া, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, 
অধ্যাপক, উকিল, ব্যারিষ্টার, ও ব্যবসাদারে বিহার ছাইয়া গিয়াছে । 
স্কুল ও কলেজ স্থাপনে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, শিল্প শিক্ষা প্রচারে, 
বাঙ্গালীই চিরদিন অগ্রণী । গুরুপ্রসাদ সেন বিহার ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতা । এক কথায়, বিহারের আধিক, নৈতিক, ও 
মানসিক উন্নতির উদ্যোক্তা বাঙ্গালীই । কিন্তু আজ ক্ষমতা পাইয়া 
বিহারবাসী সে উপকার ভুলিতে বসিয়াছে। 


বোম্বাই ও মাজ্্।জ-_ 

বর্তমানে পি, ব্যানাজ্জাঁ আহম্মদাবাদে একজন প্রতিষ্ঠাবান 
ব্যবসায়ী। শ্রীযুক্ত ক্ষীতিশচন্দ্র সেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজপদে 
অধিষ্ঠিত আছেন। ডাঃ এ সি, দাস বোস্বাইএর সর্বজনখ্যাত 
হোমিওপ্যাথিক চিকিশুসক | ডাঃ বিমানচন্দ্র দে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি 
কলেজের অধ্যাপকপদ লাভ করিয়াছেন । বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বনু 
বাঙ্গালী প্রবাম বাস করিতেছেন। 


মত্তব্য-_ 

বাঙ্গালীর দিকে দিকে বিজয় অভিযানের দিনে তাহার উন্নতির 
মূলে যে প্রেরণা ও দার ছিল তাহা ভূলিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর 
প্রবাস অভিযান ই [বাজ আসিবার বনু পুর্ব হইতেই আরম্ত হইয়াছে। 
সেকালে যানবর্রী, এভাবে প্রবাসী বাঙ্গালীকে বহু কষ্টে অনেক 
সময় পদত্রজে, দেশ দ্েশাস্তরে যাইতে হইয়াছে। চোর 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৮৯ 


ডাকাতের উপদ্রব ছাড়া সিপাহীযুদ্ধের সময় তাহাদিগকে অকারণ 
অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হুইয়াছে। প্রবাসীরা ছিলেন 
প্রায়শঃই গরীবের সন্তান, অভাব ও কষ্টের মধো প্রতিপালিত। 
প্রবাপী বাঙ্গালী চরিত্রগুণেঃ সদাচারে, পরোপকারিতায়, 
সততায়, তেজধিতায়, বুদ্ধিপ্রাখধ্যে ভিন্ন প্রদেশীয় অধিবাসীর শ্রদ্ধ! 
ও গ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। স্কুল ও কলেজ স্থাপন ছারা, 
সংবাদপত্র সম্পাদনার দ্বারা, সভাসমিতি স্থাপন ও অনুষ্ঠান 
করিয়া স্থানীয় লোকের সম্মুখে সর্ধ্বদা উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়া 
তত্তদেশীয় লোককে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, ঈর্ধাকে 
প্রীতিতে এবং ভয়কে তক্তিতে পরিণত করিয়াছেন, সকলের উপর 
সেবার দ্বারা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন । বাঙ্গালীকে বড় থাকিতে 
হইলে মেই সকল গুণের অনুশীলন রাখিতে হইবে। 


অফ্টম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর বৈশি£ 


চিন্তায় স্বাধীনতা-__ 

ভারতের অন্ঠান্ত জাতি হইতে বাঙ্গালীর যে অনেক বিবয়ে 
পার্থক্য আছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কপিলের সাংখ্যমত 
বাঙ্গালীর নিজন্ব। সাংখ্য চিন্তার ও বিচার শক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! 
ঘোষণা করিয়াছে । ইহা সর্বশক্তিমান কোন এশী শক্তির অস্তিত্ব 
স্বীকার করে না। যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী চিন্তার স্বাধীনতা 
বজায় রাখিয়া আসিয়াছে । কি ধন্ম বিষয়ে, কি সমাজ জীবনে, 
কি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙ্গালীর ভাঙ্গ।-গড়া চিরদিনই 
চলিয়াছে। তাই আমর! বাঙ্গালা দেশে এত ধন্মসম্প্রদায়,। এত 
রাজনৈতিকদল, সমাজ জীবনে এত প্রগতি দেখিতে পাই। 


ধর্্মভীরত ও নৈতিক উগুকর্ষতা__ 

অনার্য্যর! জন্মান্তরবাদী ছিল-_পাপম্থালন না হওয়া পর্য্যন্ত 
মানবের জননী জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্মের ফলভোগ করিতে 
হইবেই। খথেদে জন্নাস্তরবাদ নাই । আর্যযেরা পরবর্তীকালে এ 
ধর্মমত গ্রহণ করে। কিন্তু খুঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশীয় কপিল এ 
জম্মান্তরবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন এবং চিন্তা ও বুদ্ধিদবারা আত্ম- 
দর্শন লাভই এ ত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন । 
মহাভারতের” ভাত্তি” সাংখ্যদর্শনের উপর। সেইজন্য বোধ হয় 
মহাভারত ধর্মাভীর ও নীতিপরায়ণ বাঙ্গালীর প্রিয়। মহাভারতের 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৯১ 


দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যমতের উপর লিখিত। অন্য প্রদেশে 
মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণই বহুল পরিমাণে লোকপ্রিয়। 


ত্যাগ ও বৈরাগ্য-_ 

সাংখ্য দর্শনের উপর জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি। “আজিও 
অর্ধজগৎ জুড়িয়া” যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত আছে তাহা! বঙ্গ- 
মগধের “প্রাচীন ধন্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন 
রীতি ও প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 
বঙ্গ ও মগধে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল সেরূপ আর 
কোথাও করে নাই। জৈন ও বৌদ্ধ ধন্ম আধ্যধর্ম্ের প্রতিকুল। 
দুইটী ধর্মই বৈরাগ্যের ধন্ম । বৈদিক আধ্যদের ধন্ম সম্পূর্ণরূপে 
গৃহস্থের ধর্ম । খখেদে বৈরাগ্যের নাম গন্ধও নাই । অন্যান্য 
বেদে ও স্ত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্মের কথা । স্থত্রগুলিতে চারি 
আশ্রম পালনের কথা আছে । শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম । 
ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। কিন্তু 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বলিতেছে গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ কর, উহাতে 
কেবল ছুঃখ। এই ধর্মগুলির সহিত আধ্যগণের আচার ব্যবহারেরও 
মিল নাই। আধ্যগণ বলেন পরিষ্কার কাপড় পরিবে, জৈনর' 
বলেন উলঙ্গ থাক, গায়ের ময়ল! তুলিও না। আধ্যগণ উষ্তীষ, 
উপানহ ও উপবীত ধারণ করিতেন; বৌদ্ধরা খালি মাথায় 
থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও চাদরেই কাটাইয়৷ 
দিতেন। আরধ্যরা টিকি রাখিতেন, বৌদ্ধরা সু 
ফেলিত। আধ্যগণ দিনে ও রাত্রে একই ক্র 
খাইতেন, বৌদ্ধরা বেল! ১২টার মধ্যে আহার করিত, ১২টার 





৯২ আমর! বাঙ্গালী 


মধ্যে আহার ন! হইয়া উঠিলে তাহাদের সেদিন আহারই হইত 
না। আধ্যগণ খাট ছাড়া শুইতেন না) বৌদ্ধের! মাটাতেই শুইয়। 
থাকিতেন। আর্ধ্যগণ সংস্কৃতে লেখাপড়া করিতেন, বৌদ্ধেরা৷ নিজ 
দেশের ভাষাতেই লেখাপড়া করিত” । ৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 
“এ সকল অভ্যাস বৌদ্ধ ও জৈনরা উত্তর বা দক্ষিণ হইতে পায় 
নাই, পূর্ববাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর যে 
১২ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকেন, তাহা পূর্ববাঞ্চলেই কাটাইয়াছেন। 
শেষ জীবনে তিনি পরেশনাথ পাহাড়ে (সাওতাল পরগণায় ) 
বাস করিয়াছেন। তাহারও পুব্বে যে ২২জন তীর্ঘস্কর ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেই 
খানেই দেহরক্ষা করেন। সাংখ্য-মত এই সকল ধন্মেরই আদি। 
সাংখ্যমত পূর্বাঞ্চলের ।” 

সাংখ্যমতের উপর ভিত্তি করিয়া যে বৌদ্ধ ও জৈনমত ত্যাগ 
ও বৈরাগ্যের মহিম। প্রচার করে, সেই ধন্ম ছুইটী একদিন বাঙ্গালায় 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আজও সেই মনোবৃত্তি বাঙ্গালীর 
অস্থিমজ্জাগত। বর্তমান যুগে লালাবাবুর বৈরাগ্য, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনের দেশ সেবায় ত্যাগ-ধর্মপালন, বাঙ্গালী জাতির চিরস্তন 
সংস্কারের অভিব্যক্তি মাত্র। 


দেবতার বূপ-__ 

অনেক সভ্যজাতির মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঈশ্বরকে 
দেবীরূপে ৬ প্রচলিত দেখা যায়। বাঙ্গালী অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই 






রকে' দেবী বা শক্তিরূপে ধারণা করিত। সাংখ্য 
“প্রকৃতি” হইতেই জগতের উদ্ভব ঘোষণা করিয়াছে । মিথিলা 
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ব্যতিরেকে মাত্র বাঙ্গালায়ই শক্তি উপাসন! প্রচলিত-_হূর্গা, কালী, 
তারা প্রভৃতি শাক্তগণের ইষ্টদেবী। অন্যান্ত প্রদেশে শাক্তগণের 
স্থানে শৈবরাই প্রবল । 

বৈষ্ণবধশ্ বহু প্রাচীন ও জমুদয় ভারতবর্ষেই প্রচলিত। 
উত্তর ভারতে বৈষ্ণবগণের ইঞ্টদেবতা রাঁম-সীতা, দাক্ষিণাত্যে 
লক্ষমী-নারায়ণ। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বৈষ্বগণের উপাস্য দেবতা 
রাধাকৃ্চ। ভারতবধের অন্য প্রদেশে যেখানে বাঙ্গালী গোত্বামী- 
গণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানেও রাঁধাকৃষ্ণের উপাসন। 
প্রচলিত হইয়াছে । 


ব্যবহারবিধি 2 উত্তরাধিকার-_ 

ধন্মবিষয়ে যেমন বাঙ্গালার বিশেষত্ব দেখা যায়, ব্যবহার 
বা উত্তরাধিকার বিষয়েও সেইরূপ বাঙ্গালার বৈশিষ্ট আছে। 
“মিতাক্ষরা” নামক স্মৃতি নিবন্ধ অনুসারে সম্পত্তির মালিক 
একজন নহে । পিতার বর্তমানে পুত্র বা পৌত্র জন্মগ্রহণ করিলে 
তদ্দণ্ডেই তাহারা সম্পত্তির মালিক হইবে। তাহাদিগকে সম্পত্তি 
হইতে উচ্ছেদ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। এই মিতাক্ষরা 
আইন বাঙ্গালা ছাড়া ভারতের সকল প্রদেশেই প্রচলিত। কিন্তু 
বাঙ্গাল! দেশে “দায়ভাগ” আইনের ব্যবহার । ইহ। অনুসারে পিতা 
পূর্বপুরুষের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, পুত্র বা পৌত্রের 
পিতার জীবিতকালে উহাতে কোন দাবী নাই এবং তাহার! পিতার 
ইচ্ছান্ুসারে সম্পত্তি হইতে তাক্তও হইতে পা মিতাক্ষরায় 
স্্রীলোক স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কখনও সম্পর্থিধি্উদ্জীদধকারী হয় 
না; মাত্র স্বামীর ভাতাদদের নিকট ভরণপোষণের অধিকারী হয়। 





৯৪ আমর! বাঙ্গালী 


দায়ভাগে স্বামী অপুজ্রক মৃত হইলে স্ত্রী যাবজ্জীবন সম্পদ্ভি 
ভোগ করিতে পায় এবং স্বামীর পিগুদান-খরচ-কারণ সম্পত্তি দায়বদ্ধ 
এমন কি বিক্রয় করিতেও পারে। বাঙ্গলাদেশের এই “দায়ভাগ” 
জীমৃতবাহনের শান্মস ব্যাখ্যার ফল । কেহ কেহ মনে করেন 
জীমৃতবাহন বাঙ্গালাদেশে নৃতন ও পৃথক উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন 
করিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণ! ভ্রমাত্মক। বাঙ্গালাদেশে মৃত ব্যক্তির 
সম্পত্তি বিভাগ চিরদিনই স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। জীমৃতবাহন কেবল 
নৃতন শান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন। রায় বাহাছুর 
রমাপ্রপাদ চন্দ মহাশয় বলেন, “বাঙ্গালীর সভ্যতা আধ্যাবর্তের 
অন্যান্য দেশের সভ)তা অপেক্ষ। স্বতন্ত্র মূল হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ 
গোড়ায় বাঙ্গালীর সভ্যতা আধ্যাবর্তের সাধারণ সভ্যতা হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাকিয়া স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্য 
আলোচন। করিলে এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।% 


বাঙ্গালীর ছুর্গোৎসব__ 
বাঙ্গালীর অন্তর কোমল, মধুর, স্সিগ্ধ। বাঙ্গালার ছুর্গোৎসব 


আর কোথাও নাই। বাঙ্গালীর সুকোমল কণ্ঠের আগমনী আর 
কেহ গাহিতে পারে না। চগ্ডীর মহিষমর্দিনীরূপও বাঙ্গালায় কি শাস্ত 
কোমলভাব ধারণ করিয়াছে,-_ভীম1 ভীষণা মূত্তি,দেখিতে পাই ন|। 
পার্থ সৌম্যা বিষ্ভাদায়িনী বাণী ও চঞ্চলা কমলদল বিহারিণী কমল ; 
বাঙ্গালীর স্েহরসের মানসী প্রতিমা ছুইটী। নিয়ে দেব সেনাপতি 
কাত্তিকেয় ও সিদ্ধিদাতা। গণপতি, শরতের স্সিপ্ধ প্রভাতে স্নেহ মধুর 
মানবীয় বেশ্ধ্রেংযন বঙ্গবাসীর হৃদয় জয় করিতে বঙ্গে আগমন 
করিয়াছেন প্রজি এক্স .। বাঙ্গালীর নিজন্ব। কুদ্রে ও মধুরে এতদুর 
সামপ্রস্য করিতে আর কোন জাতি পারে নাই। বাঙ্গালীর দেবদেবী 
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প্রতিমার কোমল মধুর ভাৰ ভারতের আর কোন জাতির দেবদেবীর 
ভিতর পাওয়। যায় না। 
বাঙ্গালীর গান-__ 

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের গীত ও দৌহা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য- 
গ্বীতি ও ছড়া, কথা ও গান, বাঙ্গালীর অপূর্বব সম্পদ । সারি গান, 
কবির গান, চণ্ডীর গান, পাঁচালীর গান, শ্বামাবিষয়ক গান, হরি সঙ্কীর্তন 
প্রভৃতি বহু প্রকারের গান বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে । জয়দেব, 
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের গান, বৈষ্ণব কীর্তন, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সম্পদ । 
বাঙ্গালীর শিল্প-_ 

বাঙ্গালীর স্থাপত্য-শিল্প স্থুরুচি কলিত। স্থক্ষম বয়ন-শিল্লে 
বাঙ্গালী জগজ্জয়ী-_-মসলিন্‌ এক বাঙ্গালীই বুনিতে পারে। বাঙ্গালায় 
স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার-শিল্পের চরমোতকর্ষ__বঙ্গীয় গজদস্তের কারু- 
কার্য জগতে অতুল। বাঙ্গালার প্রস্তর-প্রতিমা, বৌদ্ধ-জৈনহিন্দু 
দেবদেবীর মৃত্তিগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য সম্পন্ন । 
নান! বিষয়ে বিশিষ্টুতা__ 

বাঙ্গালীর কোন “শিরোভূষণ” নাই, ইহা! বৌদ্ধ-জৈন যুগের 
আচার হইতে উৎপন্ন । বাঙ্গালী ব্রাহ্মষণেতর জাতির মন্তকে “শিখা, 
নাই। ক্রিয়াকশ্* যজন-যাজন পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে সাধারণ 
ব্রাহ্মণেও “শিখা” রাখেন না। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রত্যেক হিন্দুই 
শিখা” রাখেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মুগ্ডিত মস্তক হইতে 
বাঙ্গালায় এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে । 

বাঙ্গালায় বাদ্যভাণ্ কবিওয়ালাদিগের ঢোল 
যুগের মাদলের ক্রম-বিবর্তন, কীর্তনের শ্রীখোগস্থাসিউ 
শক্তির চরম পরিচায়ক । 
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বাঙ্গালীর গৃহনিম্মাণ পদ্ধতি ভারতবর্ষের অন্যান্ত প্রদেশ হইতে 
অভিনব। ছুই চালা; চারি চাল1, আট চালা ও বারছুয়ারী ঘর 
আর কোথাও নাই। বাঙ্গালার বাহিরে কুটারের ছাদ এক চালা। 
উহা প্রাচীরের উপর স্থাপিত না হ্ইয়া প্রায় ছুই তিন ফুটনিয়ে 
অবস্থিত হয়। ফলে বর্ধার জলে প্রাচীর প্রায় ভাঙ্গিয়৷ পড়ে এবং 
উহার শীর্যদেশে এত গাছপালা জন্মায় যে দূর হইতে “পোড়ো” বাড়ি 
বলিয়। মনে হয়। বৃষ্টির জলও উহাতে আটকায় না। শোভা ও 
শরীর ত কথাই নাই। র 

বাঙ্গালায় যানবাহনাদিও স্বতন্ত্র প্রকারের । বাঙ্গালার ঢাক 
ঘোড়ার গাড়ী আর কোথাও নাই। ইহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালা 
মুসলমান রাজত্বকালে প্রবত্তিত অবরোধ প্রথার ফল। নদী মাতৃকা 
বঙ্গের দ্রুতগামী “ছিপ' বাঙ্গালাদেশের আর একটী বিশিষ্ট যান। 

বাঙ্গালীর বস্ত্র পরিধান পদ্ধতি, বঙ্গনারীর “উলুধ্বনি”, মংস্যাহার 
রীতি, দশবিধ সংস্কারের অভিনবত্ব, অপূর্বব মন্দির নিন্মাণ পদ্ধতি, 
দেবালয়ে শুদ্ধাচার, অসংখ্য দেবদেবীর পৃজ1 ও তাহাদের মৃত্তি কল্পন। 
বাঙ্গালীকে ও বাঙ্গালাকে অভিনব বেশিষ্ট প্রদান করিয়াছে । 

বৃহদ্বঙ্গ ব্যতিরেকে ধান্তের আর কোথাও চাষ হয় না। সমগ্র 
পৃথিবীতে এক বৃহদ্বঙ্গ ব্যতিত “পাঁট”ও কোথাও জন্মায় না। খর্জুর 
বৃক্ষ হইতে গুড় প্রস্তুত আজও ভারতবর্ষ বাঙ্গালীর নিকট 
শিখিতেছে। ভারতের সর্বেবাৎকৃষ্ট “চা” বাঙ্গালায় জন্মায়। 

বাঙ্গালায় ধর্ম, কর্ম, রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি, উত্তর ভারতের 
বৈদিক সভা তে চিরদিনই বিভিন্ন ছিল। 


পি 





নবম পরিচ্ছেদ 
ভাক্কধ্য-স্থাপত্য-শিল্প সঙ্গীত-চিত্রকলা-বিজ্ঞান 
বাঙ্গালার ভাস্কর্যয-__ 


ইহার অতীত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের অনার্ধ্যরাই বোধ হয় বাঙ্গালার আদি ভাস্কর। সম্ভবতঃ 
তাহারাই মহেঞ্জে-দোড়োর ছবি আকিয়াছিল, প্রস্তর নিশ্মিত 
*বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং শিল্পকলার প্রবর্তন করিয়াছিল। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “এই যে বাঙ্গালার 
নমঃশুদ্ররা “চাষা নাগরী” জানিত তাহারা কি সেই আদিম 
অধিবাসীদের বংশধর ও বন্থযুগপূর্ব্বকার শিল্পসংস্কার বহন করিয়া 
আসিয়াছে? নতুবা মহা মহা পণ্ডিতগণ যে ভাষা বুঝিতে অক্ষম 
তাহা বুঝিতে নমঃশৃত্রর নিকট শরণ লইবার হেতু কি?” 

বাঙ্গালী ভাক্কধ্যের এতিহাসিক নিদর্শন পাঁলযুগ হইতে পাওয়া 
যায়। যখন “মাত্স্য-ন্ায়” দ্বারা দেশ একান্ত প্রগীড়িত, মৎস 
বিণেষের ন্যায় প্রবল দুর্ববলকে গ্রাস করিতেছে, তখন বাঙ্গালার 
প্রকৃতিপুগ্ত গোপালদেবকে “রাজা” নির্বাচন করে। তিব্বতীয় 
লাম! তারানাথের বিবৃতি হইতে আমরা এই রাঁজ-নির্ববাচন 
ঘটন৷ জানিতে পারি। রাষ্ীয় শাস্তি স্থাপিত হঈলে গৌড়ে ললিত- 
কলার উৎকর্ষলাভ আরম্ভ হয়। ধর্মপাঁলদেবের সময় ভাস্কর্য্য-শিল্প 
চরমোতুকর্ষ লাভ করে। নবম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী 
পর্যন্ত বাঙ্গালায় ভাস্করধ্য-শিল্পের গৌরবের গু 
বরেন্ত্রের (উত্তর বঙ্গের) ভাস্কর ধীমান ও হরি ঃ 





৯৮ আমর! বাঙ্গালী 


ভাস্কর শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। পর্বতগাত্রে তাহারাই বিক্রমশীল। 
বিহার খোদিত করেন। সম্ভবতঃ নালন্দা-বিহারের ভাস্কর্ধয 
তাহাদেরই পর্িিকলিত। সেনরাজবংশীয় বিজয় সেনের রাজত্বকালে 
শূলপাণি নামক ভাক্কর “রাণক” উপাধি লাভ করেন এবং বরেন্দ্রে 
শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলিয়৷ গণ্য হ'ন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে 
উল্লেখ আছে যে বাঙ্গালার ভাস্র্য্য দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্যযকে ম্লান 
করিয়া দ্রিয়াছিল। গৌড়ের ভাক্কধ্যের নিদর্শন বরেন্দ্র অনুসন্ধান 
সমিতির (রাজসাহী ) যাতুঘরে, ও বঙ্গের (ঢাকার ), মগধের 
(নালন্দা ও পাটন1 ), এবং সমতটের (কলিকাতা যাছুঘর ও 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষ সভার ) যাছুঘরে রক্ষিত হইয়াছে । সেই 
নিদর্শনগুলি অনুধাবন করিলে আমরা এই কয়টী বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হই যে--নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালার 
একটী নিজন্ব ভাক্ষর্যয শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বঙ্গীয় 
স্কুলের (ঘরের) আদর্শ বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষে এবং 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। যবদ্বীপে সিংহেশ্বরীর 
নিকট প্রাপ্ত মহিষমন্দ্িনী মৃত্তি, বরবুদর মন্দির গাত্রে খোদিত 
মৃত্তিগুলি ও কারুকার্ধ্, এবং কণারক মন্দিরের ভাস্কর্য বঙ্গীয় 
ভাঙ্কর্যের নিদর্শন । লৌহ, পিত্তল প্রভৃতির ঢালাইকাধ্য ধীমান 
ও বীটপালের দ্বার! প্রবস্তিত হয় । এতিহামিক হাণ্টার কোণারকের 
স্থাপত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহ “চারি শতাব্দীর স্থাপত্য সাধনার 
পুষ্জিভৃত অভিব্যক্তি, বঙ্গীয় স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্ষ্যের শ্রেষ্ঠতম 
নিদর্শন ।” সি নামক জনৈক ইংরাজ আই, সি, এস্‌ কণারকের 





'ন্দি দেখিয়া বলিয়াছেন, “মুরোপে বর্তমান 


বিরাট €ে র্ 
যুগের পৃবেধ কখনও এতবড় লৌহু কড়ি প্রস্তুত হয় নাই।” 


ভাঙ্কর্য্য-স্থা পত্য-শিল্প-সঙ্গীত-চি ভ্রকলা-বিজ্ঞান ৯৯ 


বাঙ্গালার স্থাপত্যের রূপ গুপ্তযুগ হইতে পৃথক। গুগ্র 
যুগের যৃত্তিশুলি সাদাসিধা, ভাস্কর্যের কড়া নিয়মকুানুনে বাঁধ! এবং 
গম্ভীর ও কঠোরদর্শন । পালযুগের বঙ্গীয় ভাস্কর্য কোমল, 
লীলাষ়িত এবং ভাস্কর্যোর আইন-কানুন কতকটা স্বীকার করিয়। 
লইলেও মানবীয় ভাবাপন্ন। বঙ্গীয় ভাস্কর দেবতার কথা ভূলিয়। 
তাহার মন্মের মানবীয় স্পর্শ দিয়! দেব-মৃত্তি গড়িত। কঠিন কৃষ্ঃ 
প্রস্তরের গাত্রে যন্ত্রের প্রতি আঘাতে শিল্পী তাহার মনোভাব মুত্তির 
গাত্রে পরিস্ফুট করিয়া দিত। ভাবুকতা ছিল শিল্লির মূলধন, 
লীলায়িত রেখাপাতে শিল্পি তাহার মৃত্তিতে দিত প্রাণের অন্ুভূতি। 
নিপুণ ভাস্কর প্রস্তর মৃত্তির গণ্ডে দিত হাসি, নাসিকায় নিংশ্বাস, 
অঙ্গে চেতনা_ মুখের ভাষা কাণে শুনা যাইত না বটে কিন্তু প্রাণে 
আসিয়া স্পন্দন জাগাইত। প্রাণহীন মৃত্তি বাঙ্গালী গড়িতে জানিত 
না। স্ত্রীলোকের (প্রকৃতি) মুণ্তি গড়িতে বাঙ্গালী ভাস্কর বিশেষ 
পটু ছিল। হাস্তে, লাস্তে ভঙ্গিতে, সুষমায় বাঙ্গালী ভাস্করের 
নারীমুপ্তি অনবগ্যরূপ গ্রহণ করিত। বঙ্গীয় ভাস্কর্যের মুন্তিগুলি 
গুপ্তযুগ হইতে আকারে একটু ছোট হইয়া যাইলেও, রূপে অতুলনীয় 
হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মমপালদেবের সময় ভাস্করদিগের এরূপ 
প্রতিপত্তি ও আধিক স্বাচ্ছল্য ছিল যে গৌড়ের উজ্জলা নামক 
প্রস্তর-শিল্পীর পুত্র কেশব বনু অর্থব্যয়ে একটা বিস্তৃত দীপিকা 
খনন ও শিব মন্দির স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। 

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতেও গৌড়ের ভাস্কর কাশী, 
বৃন্দাবন, মথুরায় দেবমৃত্তি খোদিত করিতে যাইবার ঞনমন্ত্রণ পাইত। 
কাশীখণ্ডে নয়ন ভাক্করের উল্লেখ পাওয়৷ ৬ কারিগর- 


গণও কাশী জয়পুর প্রভৃতি স্থানে আদর পাইত। মুসলমান 


১০৩ আমরা বাঙ্গালী 


যুগে বিগ্রহ যুন্তির লাগ্থনা ও মন্দিরাদি ধ্বংসের এরূপ প্রকোপ 
বৃদ্ধি পায় ষে ভাস্কর্য শিল্লের দ্রুত অধঃপতন হয়। সে সময় 
নেপাল, কামরূপ ও স্বাধীন উড়িষ্যায় বঙ্গীয় ভাস্কর্য উন্নতির 
চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। ক্রমশঃ এই ভাস্কর্য শিল্প বাঙ্গালায় 
লোপ পাইল । বর্তমানে শ্রীশচন্দ্র চট্রোপাধায় প্রভৃতি দ্বারা ইনার 
পুনজ্জবন দানের চেষ্টা চলিতেছে । কলিকাতার কুমারটুলির পটুয়ারা 
এই শিল্পের চর্চা আরম্ভ করিয়াছে । দীাইহাট এখনও ভাসক্ক্যের 


ভগ খ্যাত। 


বাঙজালার স্থাপত্য-_ 

প্রাচীন গৌড়ের হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
ভবিষ্যতে খনন কার্ধ্য দ্বারা যদি কোন স্থাপত্য-রত্বের লুপ্তোদ্বার 
হয় তবেই প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইবে। পাঠানগণ 
বঙ্গে আসিয়া বহুদিন সুস্থির হইতে পারেন নাই, হিন্দুরাও 
দারুণ সন্ত্স্থভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন। তাই সেকালের ঘর- 
বাড়ী আত্মরক্ষার দিক দিয়া প্রধাঁনতঃ নির্মিত হইত, যথা 
পাঠাননির্টিত গৌড়ের “লুকোচুরি” তোরণ ছুর্গ, এবং হিন্দু 
ত্রিপুরার সপ্তরত্ব মন্দির। এ মন্দিরের আগম নির্গম পথগুলিও 
একট] ছুরস্ত হেঁয়ালী। বঙ্গের নিজন্ব কল্পনা “বারছুয়ারীর” ঘর, 
বঙ্গের দোচাল। ঘরের মত ছাদবিশিষ্ট ঘর প্রভৃতির আদর্শ গৌড়ীয় 
স্থলতানগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ের সোগা মস্জিদ, 
বারছুয়ারী, ক&ুঘরনূল ( উদ্ধাস্থিত-গন্ুজ-বাদ ) দিয়! প্রভৃতির হিন্দু 
মন্দির হট :- তফাৎ নাই। ত্রিবেণীর জাফর খীর মস্জিদ 
একটা হিন্দু মন্দিরের রূপান্তর মাত্র, উহা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া 





তান্কর্ষয-স্তাপত্য-শিল্প-সঙ্গাত-চিন্রকলা-বিজ্ঞান ১০১ 


নিম্মিত হইয়াছিল। অনেক হিন্দু মন্দিরেরই এই দশা-প্রাপ্তি 
ঘটিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে পারস্ত শিল্পপ্রভাব বাঙ্গালায় 
আসে নাই। মূল পারস্ত স্থাপত্যই হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থপতির নিকট 
থণ করা। 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, “পাঠান শাসনের শেষ 
দিকে ২০০ বশসর পূর্বে বাঙ্গালায় প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন পল্লীতে 
শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠ। হুইয়াছে। বিগ্রহ বড় বেশী পাওয়া যায় 
না। বিগ্রহের নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আসিয়। তাহ 
ভাঙ্গিয়া ফেলিত, লিঙ্গ ভাঙ্গিতে তাহাদের ততটা উৎসাহ ছিল 
না। এইজন্য অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইত। এই 
সকল মন্দিরে দেবলীল! ও নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র অস্কিত 
থাকিত। কিন্তু ইহাদের বাহার ছিল কঙ্কায়........আমার ঞ্ুব 
বিশ্বাস মন্দির সাজাইবার ভার সমস্ত আধ্যাবর্তে এমন কি 
দাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালীরা জোগাইত।” দিনাজপুর কান্তনগরের 
মন্দির (১৭০৪ খুঃ নিম্মিত ), বাঁশবেড়িয়ার বিষুমন্দির ( ১৬৭৯ খুঃ 
নিম্মিত ), মহানাদের দোচালা ঘরের মত রাধাকৃঞ্ক মন্দির, 
বাঁশবেড়িয়ার হংসের্ব্রী মন্দির ( ১৭৩৬ খৃঃ), বারিপদের ( ময়ুরভঙ্গ ) 
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (খুঃ ১৪শ শতাব্দী ), শান্তিপুরের শ্যামাদের 
মন্দির প্রভৃতি বাঙ্গালার ইংরাঁজ-পুব্বষুগের স্থাপত্যের নিদর্শন। মন্দির 
নিশ্মাণকারীরা পোড়া ইটের গায় জীবজন্ত, নরনারী, ফুল লতার চিত্র 
উৎকীর্ণ করিত। যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষুপুর 
বিশেষভাবে 'এই ইটে-খোদাই কাজের জন্য খ্যাতিলগুভ করিয়াছিল 
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বাজালার শিল্প-_ 


বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঢাকার 
মসলীন্‌ ও শখের কাজ_ শাখে খোদাই সরু চুড়ির চাহিদা 
আজকাল বাড়িয়াছে। বিষুপুরেও শাখের কাজ হয়। দীাইহাট 
কাটোয়ায় ভাস্করদের পাথরের দেবমৃত্তির বেশ খ্যাতি এখনও আছে। 
মুশিদাবাদের হাতীর ট্টাতের সক্ষম কাজ-_জীবজন্তর মৃত্তি, চুড়ি, 
কৌটা, খেলানা, ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এ শিল্পটি 
গত একশত বৎসরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । ঢাকার রূপার 
তারের কাজ ([1110799 ছ010), কলিকাতার রূপার নকাশীতোল। 
কাজ (13820079969 07), কলিকাতার অলঙ্কার শিল্প ও মীনার 
কাজ, মুণিদাবাদ খাগড়ার কীসা'র বাসন, বিষুপুরের পিতল কাসা ও 
ভরণের বাসন, দাইহাট কাটোয়ার, বোৌনপাস-বদ্ধমানের, পূর্ববঙ্গের 
ইস্লামপুরের ও নানাস্থানের পিতলের ও কীসার বাসন, কলিকাতার 
পিতল কাসার বাসন ও পিতলের দেৰবিগ্রহ, নবদ্বীপের ঢালাই 
দেবমৃত্তি, পূর্বববঙ্গে মিহি কাপড়ে ফুলতোল কাশিদা শিল্প, কৃষ- 
নগরের পুতুল, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, কোটটাদপুর, চন্দ্রকোণা, 
ফরাসডাঙ্গা, শাস্তিপুরের ধুতি ও শাড়ী, মিহি মলমল, কুমিল্লার 
ময়নামতী শাড়ী, মুশিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর ও ছাপা রেশমী 
শাড়ী, বিষুপুরের রেশমের__কেটে, চেলি, নকশাদার ও বুটীদার 
শাড়ী, বীরভূম বাঁকুড়ার রেশমী শাড়ী ও ধুতী, রাজসাহীর মটকা, 
বীরভূমের কড়িদার তসর, মুশিদাবাদের বালুচর শাড়ী ( অধুনা 
বিনুণ্ু), কুমিল্লাঞ্ুনোয়াখালী ও শ্রীহট্ের শীতলপাটা প্রভৃতি বাঙ্গালার 
প্রধানতম . ১. 

আজকাঁং কালকীতার উপকণ্ঠে বহু কল কারখান! ও নৃতন 
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নৃতন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। পাটকল, কাগজের কল, কাপড়ের 
কল, চাউলের কল, তৈলের কল, লৌহ ও পিস্বল ঢালাইএর 
কারখানা, মোটরের কারখানা, সাবানের কারখানা, গন্ধদ্রব্য ও 
প্রসাধনের কারখানা, সেলুলয়েডের পুতুল ও খেলনার কারখানা, 
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখান। প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশে স্থাপিত হইয়াছে । 
ঢাকার মস্লিন বাঙ্গালীর গৌরব। তিন হাজার বৎসর পূর্বেবও 
মস্লিন জগতে আদর লাভ করিয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীতে মস্লিন 
বিক্রীত হইত। বাইবেলে মস্লিনের উল্লেখ আছে। টাক! 
জিলার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ হইতে উত্তরদিকে মাত্র ৬৪৬৫ মাইল 
স্থানে মস্লিনের তুল জন্মাইত। “কোটী” বা শিরজ তৃলায় মস্লিন 
হইত। ঢাঁক। জিলার সোণারগাও, নোয়াী, মুড়াপাড়।, কাপাশিয়। 
প্রভৃতি স্থানে মস্লিন বোনা হইত এবং ময়মনসিংহ জিলার 
বাজিতপুর, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানেও মস্লিন প্রস্তুত হইত। 
ঢাক মস্লিনের অর্ধেক আমিত কিশোরগঞ্জ হইতে । সেখানকার 
তাতীরা একুশরত্ব মঠ নিন্নাণ করিয়াছিল। তুল! গাছে ফাটিলে 
তাহাতে ভাল জিনিষ জন্মাইত না। বাঁচির গায়ে যে তৃলা থাকে 
তাহাতেই ভাল কাপড় হইত। এই তুলা পাট করা ও ধূন! খুব 
সতর্কভাবে করিতে হইত। মস্লিনের স্থৃতা ধের্যাবতী ১৫২০ 
বত্সরের হিন্দুমেয়ের৷ তৈরি করিত। টাকুতে স্তা কাটা হইত। 
আবহাওয়া বুঝিয়া বৃদ্ধার! পাড়ার কাটুনিদের ডাকিতেন। প্রাতে 
সান করিয়া স্তা কাটা আরম্ত হইত, আবহাঁওয়৷ পরিবর্তন হইলে 
সৃতা কাটা বন্ধ হইত। স্ৃতা কাটার পর, মাড় দেওয়া, তান 
দেওয়া, সানে ভন্তি করা, তাতে যু করাও ওয়ার উপর 
নির্ভর করিত। একখানি মস্লিন প্রস্্ত*::-৩ * সু বৎসর সময় 
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লাগিত। মস্লিনের নান! শ্রেণী আছে, যেমন সাঙ্গাতি, শরবতি, 
মলমলখাস, কাসিদা, নয়ানস্থুখ, মেঘডুম্ুর, জামদানী, বদনখাস 
প্রভৃতি। কাশিদা মস্লিনের উপর রেশমের বুটী তোল হুইত। 
এখন বিলাতী স্তার কাশিদা ৮২ হইতে ১০*২ টাকায় বিক্রীত 
হয়। এককালে ২০০২ হইতে ১৫০০২ টাকার এক একখান! 
জামদানী বিক্রয় হইত। এ সকল বস্ত্রের সঙ্গে বাফতা, বুন্নি, 
হাম্মাম, গুলবদন শাড়ীও এ সকল স্থানে প্রস্তত হইত। মুসলমান 
জোলারা এই সকল অল্প দামের কাপড় প্রস্তুত করিত। মুসলমান 
বাদশাহগণ মস্লিন বন্ত্-শিলীদের নিস্কর ভূমি ও নগদ অর্থ প্রভৃতি 
পুরস্কার দিতেন। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা বলিতেন মস্লিন নিশ্চয়ই 
বিদ্যাধরীর! বা পরীরা প্রস্তুত করেন। নৃরজাহানের চেষ্টায় মস্লিন 
সম্রাট দরবারে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। 

সম্রাট গুরজজেবের কন্যা বেগম জেবউন্নিসা ১০ আউন্স ওজনের 
২০ হাতি লম্বা একখানি মস্লিন ৭ ফের করিয়া পরিয়া পিতার সম্মুখে 
উপস্থিত হইলে, সম্রাট তাহার বন্ত্রা্পতা ও নগ্নতা দেখিয়া সম্মুখ 
হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন । ঘাসের উপর বিছান 
শিশির-সিক্ত মসলিন চোখে দেখ! যাইত না। একটী অঙ্গুরীয়কের 
ছিত্রপথে একখানি মসলিন অর্ুেশে টানিয়া আনা যাইত। হাতে 
রাখিলে অনেক সময় কাপড় আছে বলিয়া বুঝা যাইত না। 
পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে প্রতি বর্ষে ঢাকায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার 
মস্লিন বিক্রীত হইত। একখানি ১৭৫ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ 
মস্লিনের মাত্র ৪ তোলা ওজন হুইত। এখনও ঢাক ভিলার 
বাবুর-হাটে প্রততু্টে হাটে এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকার মস্লিন 
বিক্রয় হয়। পক 
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বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্প : রেশম ও বাকলের কাপড়-__ 

রেশমের চাষ বাঙ্গালার নিজস্ব । অর্থশাস্ত্রে আছে খুষ্টের তিন 
চারি শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালায় ইহার বহুল চাষ হইত। রেশমের 
কাপড়ের নাম ছিল “পত্রোর্ণ৮ অর্থাৎ পাতার পশম । পোকাতে 
পাতা খাইয়া এই পশম বাহির করে। এই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় 
হুইত-মগধে, পৌগুদেশে ও স্থবর্ণকুড্যে ( কর্ণ-সুবর্ণ)। নাগ- 
কেশর, বকুল, বট, মাদার প্রভৃতি গাছে এই পোকা জন্মিত। 
চীনদেশের রেশম তুঁত গাছ হইতে হইত। ইহা৷ হইতে বুঝা যায় 
বাঙ্গালার রেশম, চীনের রেশম হইতে বিভিন্ন ছিল। চীনের রেশম 
ছিল সাদা, বাঙ্গালার রেশমের রঙ বিভিন্ন গাছের পাতার রঙের জন্য 
বিভিন্ন রকম হইত। 

আদিম-মানব পাতা পরিত। পরে বাকল পরিত--গাছের 
ছাল পিটিয়া৷ কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত। সীচী পাহাড়ের 
উপরস্থ স্তুপে বাঁকল-পর! অনেক মুনি ঝধির চিত্র আছে। বাকলের 
পর শণ, পাট, ধঞ্চে, হইতে সূতা! প্রস্তুত করিয়া কাপড় বুনিত। 
এই কাপড়ের নাম ছিল “ক্ষৌম'” বা “ছৃকূল”। ক্ষৌম পবিত্র বস্ত্র 
হিসাবে লোকে আদর করিত। একজন পণ্ডিত হিসাব করিয়া 
বলিয়াছিলেন এক জোড় গরদ পরিধান করিলে &৭৬০টী কীটের 
মৃত্যুর কারণ হইতে হয়। “বিংশতি বওসর প্রত্যহ ছাগমাংস ভক্ষণে 
যত সংখ্যক জীবহত্যা ঘটে, এক জোড় গরদের বস্ত্র পরিধান করিলে 
ততোধিক পাপের স্তাবনা।” কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র অনুসারে 
বাঙ্গালার “ছুকুল” সর্ববশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিল-_ইহাস্্র রঙ শ্বেত ও 
স্নিপ্ধ হইত, দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। পরবর্তীক বাঙ্গালা 
দেশই মস্লিন প্রস্ত করিয়াছিল । 


১০৬ আমরা বাঙ্গালী 


বাঙ্গালীর বাণিজ্য-_ | 

বাঙ্গালীর “নৌশিল্প” ও “উপনিবেশ” অধ্যায়দ্বয়ে বাঙ্গালার 
বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । চীন, জাপান, তিববত, 
্রন্মাদেশ, ভারতীয় দ্বীপপুষ্জ প্রভৃতিতে বাঙ্গালার পণ্য সামগ্রী গৌড় 
ও তাম্রলিপ্তি হইতে রপ্তানী হইত লে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। 
ঢাকার মস্লিনের চাহিদা রোম, চীন, তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, 
ইিওপিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশে ছিল। মুসলমান যুগে বহির্ববাণিজ্য 
একাধিক কারণে লোপ পায়। ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার বন্ত্রশিল্প 
অল্লে অল্পে ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগীতায় ধ্বংশপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । তথাপি এখনও, বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে তাতের বস্ত 
যথে্ পরিমাণে প্রস্তত হয়। এখনকার বহির্ববাণিজ্যে কাচা মাল 
ও খান দ্রবযোর রপ্তানির বাহুল্য দেখা যাঁয়। পাট, চাউল, চা, 
তৈলবীজ প্রভৃতি আমাদের প্রধান রপ্তানীর দ্রব্য। আমাদের 
আমদানীর মধ্যে শিল্প দ্রব্য--যথা, কাপড়, অগ্যান্য বস্ত্র, কাচ ও 
এনামেলের বাসন, প্রভৃতিই প্রধান। আমর] যে পাট জন্মাইতাম 
তাহারই মূল্য ছিল ১০০ কোটা টাকা। বর্তমানে মূল্য হাস 
হওয়ায় ৩০।৪০ কোটা টাকার বেশী মূল্য আমরা! পাই না। ফলে 
বাঙ্গালার এত অর্থকষ্ট। 


বাঙ্গালার কীর্তন সঙ্গীত-_ 

ভারতবর্ষায় সঙ্গীত চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,_ 
যথা, হিন্বৃস্থা্র, মহারাধ্থীয়, কর্ণাটী ও বাঙ্গালা সঙ্গীত। হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতে. ভি ১ার রীতির গান প্রধান, যথা__্ুপদ, খেয়াল, 
টপ্লা। ঠংরী, গজল* খেমউ! প্রভৃতি টগ্লার অন্তর্গত । 
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বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালীর গান--কীর্তন। রাগ-রাগিণীযুক্ত 
পদ, খেয়াল, টপ্ল, ঠংরী বাঙ্গালার গান নহে। অবশ্য পরবস্তীকালে 
অনেক রাগ-রাগিণী, তাল, মান বাঙ্গালীর কীর্তনে গৃহীত হইয়াছে । 
স্বর ও তালের দিক হইতে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা সঙ্গীতে সীমণ্রস্য 
ও, কথা ও সুরে বাঙ্গালার কীর্তবনের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র আছে। 
এই স্বাতন্ত্যই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য । এই কীর্তন বৌদ্ধাচার্ধ্যগণ (লুইপাদ 
প্রভৃতি ) কর্তৃক হাজার বৎসরের অধিক পূর্বের বাঙ্গালায় প্রবর্তিত 
হয়। “বৌদ্ধগান ও হা” তাহার প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 
ভিক্ষুণীর। পল্লীতে পল্লীতে এই কীর্তন গাহিয়া বেড়াইত। 


বর্তমান কার্তনের পাঁচটা স্কুল বা ঘর__যথা, (১) গডেরহাটা, 
(২) মনোহরসাহী, (৩) রেণেটী, (8) মন্দারিণী, (৫) ঝাড়খণ্তী। 
ঝাড়খণ্তী বহুদিনই লোপ পাইয়াছে। 


রাজসাহী জেলায় গড়েরহাট পরগণার খেতুরীতে যে কীর্তন 

তির প্রথম প্রচলন হয় তাহাকে গড়েরহাটী বলে। গরাণহাটী 
শব্দটী ভুলক্রমে কেহ কেহ ব্যবহার করেন। নরোত্তম ঠাকুর এই 
পদ্ধতি প্রচলন করেন । ইহাতে ১০৮ তাল ব্যবহার হয় । বুন্দাবনে 
এই পদ্ধতির বিশেষ আদর। বাঙ্গালায় এই ঘরের লুপ্তোদ্ধার 
করিয়াছেন ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ। 


মনোহরসাহী রাঢের অন্তর্গত। সেইখানে রাট়ের প্রাচীন কীর্তন 
পদ্ধতি সুসংস্কৃত হয়। সেজন্য রাটের পদ্ধতির নাম মনোহরসাহী 
হইয়াছে । বাঙ্গালার অধিকাংশ কীর্তন গায়কই এট পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়াছেন । ইহাতে ৫৪টী তাল ব্যবহার হয়..্্র্দরণেটা পদ্ধতির 
উদ্ভব হয় বর্ধমান জেলায়। ইহা! এখন শশা গে 


১০৮ আমরা বাঙ্গালী 


সরকার-মন্দারণে মন্দারিণী পদ্ধতির উত্পত্তি হয়। ইহাতে ৯টী তাল 
ব্যবহার হয়। ইহাও লুপ্তপ্রায়। 

ফ্রুপদের সহিত গড়েরহাটা গানের অপূর্ব সামগ্রন্য । ঞুপদের 
প্রধান প্রধান তালগুলি যথা, চৌতাল, ধামার, সুরর্াকতাল, টিমা- 
তেতাল, ঝাপতাল, রূপক, মুদঙ্গে ব্যবহার হয়। ্রুপদের চারিটি 
রীতি প্রচলিত ছিল,_-যথ।, গওহাড়বাণী, নওহড়বাণী, ডাগরবাণী ও 
খাগডারবাণী। ইহ] হিন্দী শব্দ__অর্থও কেহ জানে না। কেহ কেহ 
বলেন গৌড়ীয় হইতে গওহাড় হইয়াছে । এই জন্তই কি প্রুপদের 
সহিত গড়েরহাটীর এত সাদৃস্য ? খেয়াল ও মনোহরসাহী কীর্তন 
সাদৃশ্য খুব বেশী। খেয়ালে যে সকল তাল ব্যবহৃত হয়, মনোহর- 
সাহীতেও সেই সেই তাল ব্যবন্থত হয়। টপ্পা রেণেটা কীর্তনের 
লক্ষণযুক্ত। বাঙ্গালার প্রাচীন থিয়েটারের ইতিহাস, দশম পরিচ্ছেদে 
“অমর-জীবনী” মধ্যে গিরীশচন্দ্র ঘোষের জীবনীতে বমিত হইয়াছে । 


ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস-_ 


কেহ কেহ সামবেদকেই সঙ্গীতের আদিগ্রস্থ বলেন। ঝকমন্ত্ 
গীত হইত। সামবেদ খক হইতেই উৎপন্ন । সামগানে সপ্তস্থুর 
ব্যবহৃত হইত। শুরতমুনি সর্ববপ্রথম নাট্যশান্ত্র নামে স্গীতশান্ 
রচনা করেন। “সঙ্গীত-মকরন্দ” নামে নারদকৃত একখানি পুথি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহা! খুষ্ীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে লিখিত। 
তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে বীরভূমের কেন্দুবিব গ্রামে লক্ষ্মণসেনের 
সভাকবি জয়ছ্ের জন্মগ্রহণ করেন। তাহার গীতগোবিন্দ জগৎ- 
তি টশ্লত্যেক গানটাতেই তাল ও রাগিণী সন্নিবেশ 
হুইল হন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী। ত্রয়োদশ 





করেন। 
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শতাব্দীতে সাঙ্গধর “সঙ্গীত-রত্বাকর” প্রণয়ন করেন। মুসলমান 
যুগে (১২০০-১৮০০) হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নবজীবন লাভ করে। 
গোপাল নায়ক, বৈজু, হরিদাস স্বামী, গওসের আলী, তানসেন 
প্রভৃতি এই নবধুগের প্রবর্তক। ইংরাজ যুগেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 
চর্চা অপ্রত্হত গতিতে চলে। বাঙ্গালীও এ বিষয়ে প্রধান পথ- 
প্রদর্শক হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে এরাধামোহন সেন, ৬ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী, এশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৬কুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬রাম- 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যো- 
পাধায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগা | 

বাঙ্গালার তথা ভারতের বরেণ্য কবি গীতাঞ্জলি-রচয়িতা 
রবীন্দ্রনাথের নাম না করিলে আধুনিক যুগের সঙ্গীতের ইতিহাস 
সম্পর্ণ হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি রজনীকান্ত প্রভৃতির নামও 
উল্লেখযোগ্য । 


বাঙ্গালার চিত্রকল।-__ 


বাত্স্তায়নের মতে সমস্ত কলাশাস্ত্রের মধ্যে চিত্রবিগ্াই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালার চিত্রবিষ্ঠা সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন-__“পুঁথির পাটা ( লুপু ), দেওয়ালের গায়ের ছবি (প্রায় 
লৃপ্ত ), ও অন্ত প্রকারের খাটা বাঙ্গালী চিত্রপদ্ধতির মধ্যে প্রধান-_ 
পশ্চিম বঙ্গের পটুয়ার পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, 
শরায় আকা ছবি ( এখন প্রায় লুপ্ত) ঠাকুরের চালচিত্র আকা 
এইগুলি আমাদের বাধিক ুজাগুলির কল্যাণে টা ঈ রকমে 
টিকিয়া আছে ।” রি 

বৈষ্ণব যুগে যেমন বাঙ্গালায় সঙ্গীত ীষনের রব হয়, 


রা, 


১১০ আমর! বাঙ্গালী 


চিত্রকলা-জগতেও সেইরূপ ষুগাস্তর আসিয়াছিল। বেঞ্চব যুগের 
চিত্রাবলী উচ্চ ধরণের এবং উহাতে প্রাচীন ভারতীয় কলার অনুশীলন 
দেখা যায়। 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, “কলাবিগ্ভার মধ্যে এই সর্বাশ্রেষ্ট 
বিছ্া বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীদেরই একচেটিয়া ছিল। “ভেলুয়া” নামক 
পল্লাগীতিতে বর্ধিত বণিকরাজ মুরাইএর বাড়ীর সহিত ফরিদপুরের 
একটা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীর হুবহু মিল দেখিয়াছি। অজস্তা 
গুহার পাথরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের গ্রন্থিস্থলে 
হস্তিগ্লাসকারী সিংহ, পরস্পরবদ্ধ নরহস্ত ও বিবিধ ফুল-পাতার পরম 
এক্য দেখিয়া মনে হয় সেই; গুপ্তযুগের অপূর্বব শিল্পী ও কন্মিগণের 
বংশধরগণ অবস্থার নিদারুণ বিপর্যয় সত্বেও তাহাদের কারুকাধ্যের 
পূর্বসংস্কার তূলিয়া যান নাই ।” 

প্রথিতনামা চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদারও অজন্তার চিত্রকলা 
দর্শনে মন্তব্য করিয়াছেন,__“আশ্চর্যযের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে 
আমরা বাংল। দেশের দৃশ্যের প্রচুর আভাস পাই। প্রথমতঃ আমর! 
গুহার নিকটবত্বী ও দুরবর্ত গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি 
সবগুলিরই মাটীর ছাদ; কিন্তু অজস্তার ছবিতে অবিকল বাংলার 
মত খড়ে-ছাওয়া আটচাল। ওদেশের লোক নারকোল গাছ চোখে 
দেখেনি ; কিন্তু ছবিতে নারকোল গাছ যথেষ্ট । বঙ্গদেশের ষাঁড়ের 
দেহের তুলনায় তার স্বন্ধটাই যেমন বেশী উচু দেখা যায় অন্ত কোন 
দেশে সে রকম দেখা যায় না। অজস্তার ১নং গুহায় ষাড়ের 
নি ছবি ঠিক আমাদের দেশের ফাঁড়ই অস্কিত। যশোহর 
ন্ঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের 


পাটার উপর শীকা খ'সিকল চিত্র দেখা যায় অজস্তার ছবির সঙ্গে 
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ঘর অঙ্কনপদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির ( অজস্তার মত অত 
'উতকৃষ্ট না হ'লেও) একট। অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত হয়। 
আমাদের হুর্গাপ্রতিম। প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক অজস্তার 
নিয়মে গোবরমাটির জমির উপর সাদা রং দিয়ে তার উপর ছবি 
আকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজন্তার ছবির রেখা-কৌশলের 
মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত 
পটগুলির রেখার টান দেখলেই অজ্ন্তার শিল্পীদের রেখার টানের 
কথা সহজে মনে পড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত দেখে কবির কথায় 
বল্‌তে ইচ্ছে হয়-__ 
“আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়। লীলায়িত তুলিকায়, 
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজস্তায়।” 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন ১৪০০ বৎসর পূর্বেব অজস্তার এই ছবি 
অঙ্কত হইয়াছে । ফাগুপন প্রভৃতি প্রত্বতত্ববিৎ এই ছবিগুলি খুষ্টীয় 
দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত বলিয়া মত প্রকাশ 
করেন। বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের চিত্র অজন্তায় ১৭নং গুহায় 
অঙ্কিত আছে । এ চিত্রমধ্যে ঢোল ও মন্দিরা লইয়৷ সংকীর্তনের 
উদ্দাম নৃত্যও দেখিতে পাওয়। যায়। 
বাকুড়া জেলায় বিষুপুরের পটুয়াদের অস্কিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পট 
রাজপুত চিত্রশিল্পের আদর্শ বলিয়া! কথিত হয়। মোগল চিত্রাঙ্কনের 
বৈশিষ্ট হচ্ছে অল্পস্থান মধ্যে সুক্্ম ও ঘন সন্নিবিষ্ট চিত্রাঙ্কন, বাঙ্গাল! 
চিত্রকলার বৈশিষ্ট হচ্ছে দীর্ঘ দীর্ঘ রেখাপাত দ্বারা ভাব প্রকাশ করা। 
বর্তমানে বাঙ্গালা দেশ ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুদ্ধার করিয়। 
সমগ্র ভারতে এবং পাশ্চাত্যদেশেও যথেষ্ট স্থনাম কত করিয়াছে। 
অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বন্থু প্রভৃতি এই পথের 45, সি 


১১২ আমর। বাঙ্গালী 


আয়ুর্ষ্বেদ চিকিওসা_ 

চরক ও স্ুশ্রুত উভয়েই আয়ুর্ষের্ধদ অথর্বববেদের সহিত সংশ্লিষ্ট 
বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার! বলেন যাহ! ছারা আয়ু পাওয়া 
যাঁয় বা যাহাতে আয়ুর বিচার আছে তাহাকে আয়ুর্ধবেদ বলে। 
সুশ্রাত অন্ত্রবিষ্ঠা বিশারদ ছিলেন, চরক কায়চিকিতসা বিচক্ষণ 
ছিলেন। চরক ও শ্ুশ্রুত কিন্তু একমতাবলম্বী ছিলেন না। 
চরককে যদ্দি আত্রেয় সম্প্রদায় বলা যায় তবে স্ুশ্রুতকে ধন্বস্তরি 
সম্প্রদায় বল! যাইতে পারে। খথেদে অশ্বিনীকুমারের চিকিৎসা- 
নৈপুণ্য সম্বন্ধে পরিচয় পাই যে তিনি বিস্পলার একটী পদ যুদ্ধে ছিন্ন 
হইলে তাহার বদলে একটা লোহার পা জুড়িয়৷ দেন; আন্ধ্য ও কুষ্ঠ 
ব্যাধি আরোগ্য করেন £ বামদেবকে মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসব করান 
ও বন্ধ্যানারীদিগকে ন্তুপ্রজা করিতে পারিতেন। অশ্বিনীকুমার 
“চিকিতসা-সার” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার পর কাশ্যপ তাহার 
তন্ত্র লেখেন। সুশ্রুতের শস্ত্রচিকিৎসা অন্ততঃ খুঃ পূর্বব হাজার বসব 
হইতে চলিয়া আসিতেছে । তাহার সময়ে শব-ব্যবচ্ছেদ ত হইতই। 
অধিকন্তু উদরমধ্যে ও মস্তকমধ্যে শস্ত্রোপচার করিয়া হুরারোগ্য 
ব্যাধি দূর করা হইত। তিনি চক্ষুর ছানি কাটিবার যে পদ্ধতি 
অবলম্বন করেন সম্ভবতঃ তাহ হইতে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি আজও 
আবিষ্কৃত হয় নাই। মশক হইতে জ্বরের উৎপত্তি ও জীবাণু হইতে 
রোগের উৎপত্তি প্রাচীন ভারতবর্ষে পরিজ্ঞাত ছিল। 

তাহার পর জীবকের পরিচয় । তিনি আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন। 
তিনি রাজগৃষ্জের একটা ধনীর স্ত্রীর উদরে অস্ত্রোপচার করিয়া 
- খ্রি তাহার মধ্যে যে অন্বগুলি পাকাইয়া 
সি নন্জীমাচন করিয়া পুনরায় সমস্ত অন্তরত্ত্রকে যথাস্থানে 
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সন্পিবি্ট করিয়া সীবন করিয়া দেন। স্ুশ্রত ১২০টা শক্্যন্ত্রে 
উল্লেখ করিয়াছেন। রোগীর পরিচর্য্যার নিমিত্ত সেকালেও ফিপ্টার 
হইতে বেডপ্যান প্রভৃতির প্রভূত ব্যবহার ছিল। ভারতে শন্ত্র- 
চিকিৎসার অবনতি সম্বন্ধে উল্লিখিত হয় যে আকাশগোত্ত খন একটা 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভগন্দর স্থানে শত্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহার একটী বিরাট 
মুখ স্থষ্টি করেন, তাহ দেখিয়া বুদ্ধদেব অত্যন্ত বীভসভাবে আবিষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যদেহে এব্সপ অন্ত্রপ্রয়োগ করিতে নিষেধ 
করেন। সেই হইতে এই শন্ত্রচকিৎসার এতদূর অবনতি হইয়াছিল 
যে, শঙ্করাচাধ্য ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইলে উহা! অচিকিৎস্য বলিয়। 
পরিগণিত হইয়াছিল। খুঃ ৮ম ও ৯ম শতাব্দী মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা 
লোপ পায়। 

চরকসংহিতা পড়িলে মনে হয় যেন এই পুস্তকখানি কোনও 
ভিষক-সমিতির বক্তৃতাগুলির সার সঙ্কলন। দৃঢ়বল নামক কাশ্মীরী 
ভিষগ চরকের শেষ ১৭টী অধ্যায় লিখিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করেন। 
চক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন। তারপর বাগ্ভটের নাম 
উল্লেখযোগ্য । তিনি মগধ-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন । 

নিখিল বঙ্গীয় তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি নাটোর রাজবৈদ্ 
শ্বীযৃত প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন তাহার অভিভাষণে আয়ুরের্ধদ 
শাস্ত্রে বাঙ্গালার দান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-_চরক, স্ুশ্রুত 
প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বাদ দিলেও সপ্তম হইতে 
ষোড়শ শতাব্দী পধ্যস্ত বঙ্গদেশ আয়ুর্বেদ চঙ্চার প্রধান কেন্তর 
ছিল। মাধবকরের নিদান ভারতবিখ্যাত গ্রন্থ । আনিও আয়ুর্বেদ 
সমাজে তাহার আদর সমভাবেই চলিতেছে 'খ্ীবনুরবী ভাষায় 
অনুদিত হইয়া ইহার মৌলিকত্বের পরিচয় দিতেছে? উঞ্টপাণি দত্ত 


৬ 


১১৪ আমরা বাঙ্গালী 


একাদশ শতাব্দীতে যে শ্রেষ্ঠতম ভিষক্‌ ছিলেন, তাহা রনি 
সত্য। তিনি রসৌষধকে আয়ুবের্ধদের অন্তুভূক্তি করিয়া আযুর্বধেদে 
নবযুগ প্রবর্তন করেন। তাহার প্রবন্তিত ধারাই আজ চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান জগতের আদরশস্বানীয়। পৃথিবীর সকল জাতি এই 
আদর্শ তাহাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তভূক্ত করিয়াছেন। 
উহার কৃত চরকের টাকা আজও পৃথিবীর অন্যতম সম্পদ । 
মুসলমান রাজত্বকালে শিবদাস সেনও চক্রুদত্তের টীকা লিখিয়া 
আযুর্ধ্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এক শতাব্দী পুর্বেবও 
৬এগঙ্গাধর রায় কবিরাজ মহাশয় তাহার আয়ুর্বব্দের অভিনব 
দানদ্বারা আযুর্ব্বেদের নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মহা" 
মহোপাধ্যায় বিজয়রত্ব সেন, বিরজাচরণ, প্রাণাচার্ধ্য হারাণচন্দ্র 
বৈগ্ভরত্ব যোগীন্দ্রনাথ, জ্যোতিষচন্দ্র স্বরস্বতী, ধীরেন্দ্রনাথ রায় 
প্রভৃতি অনেকেই মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতঘ্যতীত 
মহামহোপাধ্যায় ৬দ্বারকানাথ, ৬রমানাথ, ৬গঙ্গাধর, ৬পঞ্চানন, 
৬বিশ্বনাথষ ৬কৈলাস, ৬রাজেন্দ্রনারায়ণ, কবিরাজ শিরোমণি 
৬ষ্যামাদাস, ৬যাঁমিনীভূৰণ, নাটোরের ৬ঈশ্বরচন্দ্র, বহরমপুরের 
৬গোবিন্দসেন, ৬শীতলচন্দ্র প্রভৃতি বহু খাতনাম! বঙ্গীয় কবিরাজ 
তাহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যে ভারত বিশ্রুত কীত্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন। এতদঘ্বাতীত আয়ুব্বেদকে জনসাধারণ মধ্যে প্রচার 
করিয়। ৬বিনোদলাল সেন, ৬অমৃতলাল গুপ্ত, ৬নগেন্দ্র সেন, 
৬উপেন্দ্র সেন, ৬দেবেন্দ্র সেন, ৬সত্যচরণ সেন প্রমুখ কবিরাজ- 
গণ আযুর্ধ্বেদেষ্টি গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন ।” 

রি “তুর ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর লোক। আশ্চর্যের 
লি নহিটর মধ্যে ৬০০ বৎসরের ব্যবধান হইলেও ইহার 






তাস্কর্য্য-স্থাপত্য-শিল্প-সঙ্গীত-চিন্রকলা-বিজ্ঞান ১১৫ 


মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ভিষকের নাম পাওয়া যায় না। চক্রপাণি 
দত্ত একাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি গৌড়দেশীয় ছিলেন ও 
নয়পালদেবের রন্ধনশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
সুশ্রুতের উপর ভান্ুমতী নামক টীকা! প্রণয়ন করেন। চরকের 
উপরও তাহার টীকা আছে। অরুণ দত্ত ও বিজয় রক্ষিত 
উভয়েই ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। বিজয় রক্ষিতের টাকা হইতে 
জানিতে পার! যায় যে তাহার পূর্বেব বহু বাঙ্গালী চরকের উপর 
টাকা ও অন্যান্য বনু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। গোমিন্‌ জিনদাস, গদাধর, 
কল্পচন্দ্র, গোবদ্ধন প্রভৃতি নুশ্রতের টীকা লিখিয়াছেন, এবং 
স্বামিকুমার, হরিশ্চন্দ্র শিবদাস সেন, কল্পচন্দ্র, ঈশ্বরসেন, বকুলকর, 
জিনদাস, গোবদ্ধন, সন্ধ্যাকর, জয়নন্দী, নরদাস প্রভৃতি চরকের 
টাকা লিখিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত কৃত নিদানের অসমাপ্ত টীকা 
তাহার ছাত্র শরীক দত্ত সমাপন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর 
শাঙ্গধরের শ্রন্থখানি ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শিবদাপকৃত চক্রদত্তের 
টীক। ও বঙ্গসেনের শ্রন্থখানি কবিরাজ সমাজে সমাদূত। একাদশ 
শতাব্দীতে নাড়িচক্রাভিজ্ঞ বৌদ্ধ তান্ত্রকেরা সম্ভবতঃ নাড়ী 
পরাক্ষা প্রবর্তন করেন। চরক ও ন্ুশ্রুতে নাড়ী পরীক্ষার 
উল্লেখ নাই । 

মুসলমান আমলে হুকিমি চিকিৎস৷ প্রসার লাভ করে। ইংরাজ 
আমলে সর্ববপ্রথমেই সম্রাটগণের অস্তঃপুরে পাশ্চাত্য চিকিতসা-বিদ্যার 
আদর হয়। ইহা অচিরে অভূতপুর্বব প্রসার লাভ করে । উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার, [চলন আর্ত 
হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে আয র প্রতিপত্তি 
লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে 'কালক।৬।এঁ চারিটা 


১১৬ আমর। বাঙ্গালা 


আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে ও বিশ্ববিদ্ভালয়ে একটী আয়ু 
ফ্যাকাণ্টা স্থাপিত হইয়াছে । (দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বর্তমান কালের 
শ্রেষ্ঠ চিকিতৎসকদিগের নাম দ্রষ্টব্য )। 

গ্যালোপাথিক চিকিৎসার আদর খুব বাড়িয়া গিয়াছে। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও 
ক্যাম্বেল হাসপাতাল ব্যতীত এ্যালোপাখিক চিকিংসাশান্ত্র শিক্ষার 
জন্য কয়েকটা জেলায় মেডিক্যাল স্কুলও স্থাপিত হইয়াছে । 
কয়েকটী হোমিওপ্যাথিক স্কুল ও কলেজ থাকিলেও উহাদিগের 
সরকারী পরিচয় না থাকায় সেগুলির সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইবার 
পথে বাধা জন্মাইতেছে। হোমিওপ্যাথিক ফ্যাকাল্টী প্রতিষ্ঠার 


চেষ্টা হইতেছে । 


গো-অশ্ব-হস্তি-চিকিৎসা বিষ্া_ 


/হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,--“আধ্যরা প্রথমে হস্তি দেখেন 
নাই। বঙ্গদেশই হাতীকে বশ কারতে প্রথম শিক্ষা দেয়। একদ। 
রাজ! দশরথের জামাতা অঞজদেশের রাজ। লোমপাদের হাতী চড়িবার 
সখ হইলে তিনি চতুদ্দিকে লোক পাঠাইলেন। তাহারা অবশেষে 
বহুদূুরের এক খষির আশ্রমের সংবাদ আনিল। এ খষি হাতীর 
দল রক্ষা করেন। তাহার নাম পালকাপ্য । লোমপাঁদ তাহার নিকট 
হস্তীবশ ও পালন শ্শিক্ষা করিবার জন্য তাহাকে আমন্্ণ করেন। 
কাপ্যগোত্র এক্কু বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত। পালকাপ্য “হস্তযায়ুবেরধদ” 
প্রণয়ন করেন ই গ্রন্থখানিতে ১৬৪টা অধ্যায় আছে। তিনি 

রন বিপহঞছলাক বলিয়া মনে হয়।” ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ 
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দাসগুপ্ত বলেন ধন্বস্তরির নিকট ্মৃশ্রুত (গান্ধার দেশীয় ) গজবিদ্া, 
অশ্ববিদ্তা ও গো চিকিওস। বিদ্তা শিক্ষা করিয়াছিলেন । এই 
ধ্বস্তরি ও পালকাপ্য একই ব্যক্তি ছিলেন।” তাহা হইলে দেখ৷ 
যায় ধন্বস্তরি বাঙ্গালী ছিলেন। 


বিজ্ঞান-আলোচনা-_ 


রস শাস্ত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত। বঙ্গ- 
মগধবাসী নাগাজ্জুন রস শাস্ত্রে বিশেষ বুযুৎ্পন্ন ছিলেন। «রসার্ণব” 
ও “রসরত্বুসমুচ্চয়” গ্রন্থদ্ধয় হইতে প্রাচীনকালে কিরূপে ধাতুশুদ্ধি 
ও স্থালন হইত তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। স্তববর্ণ টিন, 
রজত, তাত্ত্র, স্রীসা, লৌহ, আসে নিক, গ্যান্টিমণি প্রভৃতির ব্যবহার 
চরকে উল্লেখ আছে। ন্ুশ্রুত আয়রণ পাইরাইটুস ব্যবহারের 
কথা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া নানাবিধ ক্ষার, শীলাজতু, পারদ 
প্রভৃতির ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখ! যায়। সপ্তম শতকে বৃন্দের 
গ্রন্থে পর্পটি তাত্রের উল্লেখ পাই। বাগৃভটের মধ্যেও পারদ ও 
সীসকের রসাঞ্জন দ্বারা ওুষধ প্ররস্তত প্রণালী দেখা যায়। চক্র- 
পাণীর পুস্তকে (১.শ শতাব্দী ) পারদ ও গন্ধক দ্বারা কজ্জলী বা রস 
পর্পটা প্রণয়নের ব্যবস্থা দেখা যায়। 


ইংরাজ যুগে বিশ্ববিষ্ালয় কর্তৃক বিজ্ঞান-আলোচন! প্রসার লাভ 
করিয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ বিজ্ঞানাগার, সায়েন্স কলেজ, বসু 
বিজ্ঞান-মন্দির, বহুবাজার বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি কলি (তায় বিজ্ঞান 
গবেষণার কেন্দ্স্থল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় নিস »মাধুনার পথ 
প্রদর্শক হইতেছেন ডাঃ মহেব্দ্রলাল সরকার । ১৮৭৬ সালে তিনি 


১১৮ আমরা বাঙ্গালী 


বছবাজারে 1110197) 48900190101) 107 679 00011586101) ০01 
90197709 প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুর্রবে প্রেসিডেন্সি কলেজের 
প্রয়োগ-শালা (1)8)02860য ) ভিন্ন অন্য কোন বিজ্ঞানাগার 
ছিল না। 

অস্ক শান্ত্রে স্বর্গীয় স্তার আশুতোব মুখোপাধ্যায় “ডিফারেনসিয়াল 
ইকোয়েশন” সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। রসায়ন শাস্তে 
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান সর্বজন স্বীকৃত। তিনি “মারকিউরাস্ 
নাইট্রাইটের” অস্তিত্ব আবিষ্ষার করেন। এই বিভাগে ডাঃ জে, সি, 
ঘোষ, ভাঃ জে, এন, মুখাজ্জী, এইচ, কে, সেন, পি, আর, রায়, 
জে, এন্‌, রায়, বি, বি, দে প্রভৃতির গবেষণ। সকলের শ্রদ্ধা আকরধণ 
করিয়াছে । প্রতুতত্ব বিদ্ভায় মহেনজো-দাড়ো ও হরপ্লার আবি্র্তা 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান অতি উচ্চে। পুচন্্র মুখোপাধ্যায় 
প্রাচীন পাটলীপুত্রের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। এন্‌, জি, 
মজুমদারের অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালাদেশ একটা স্তুসস্তান হারাইয়াছে। 
যানথোপোলজীতে ডাঃ গুহ ও চাকলাদার মহাশয় যথেষ্ট গবেষণ। 
করিয়াছেন । পদার্থ বিগ্ভায় ডাঃ রমণের দান অতুল । “77881081) 
77906” জগত বিখ্যাত হইয়াছে এবং ডাঃ রমণ নোবেল পুরস্কার 
লাভ করিয়াছেন । মাত্র ৭৫২ টাকা মাহিনার কেরাণীর পদ হইতে 
উদ্ধার করিয়া স্যার আশুতোষ ডাঃ রমনকে আজ জগদিখ্যাত 
করিয়াছেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহাও বহু বিষয়ে মৌলিক 
গবেষণা করিতেছেন। তীহার 43691181 909067৪৮ জন্বন্ধে 
গবেষণা [ আদর পাইয়াছে, তাহার “981)878 [1009,0101 
বিজ্ঞানজ নত সম্পদ । এই বিভাগে ভাঃ পি, এন, ঘোষ, 
এস্‌, এন্‌, বনু, এস্, কে, মিত্র, ভি, এন, বস্ত্র প্রভৃতির গবেষণা 






তাস্কর্যয-স্থাপত্য-শিল্প-সঙ্গীত-চিত্রকলা-বিজ্ঞান ১১৯ 


ফলগ্রদ হইয়াছে। শিশিরকুমারের রেডিও গবেষণা, ডি, এম বসুর 
চুম্বকের উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিনব মতবাদ, এবং সত্যেন্্র বন্থু 
113096186108 01 707106078 বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে। উদ্টিদ বিজ্ঞানে স্যার জগদীশচন্দ্রের দান অতুল। তিনি 
বেতারে সংবাদ প্রেরণ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন। চিকিৎসা! 
বিভাগে ডাঃ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের অব্যর্থ গধধ বাহির করিয়া অমরত্ব 
লাভ করিয়াছেন। 


দশম পরিচ্ছেদ 
অমর বাঙ্গালী 


ভত্রবাছ শ্রুতকেবলী-_ 


জৈনরা ২৪ জন তীর্ঘস্কর এবং ছয়জন শ্রুতকেবলী পুজা করিয়া 
থাকেন। যিনি শ্রুতপারগ ও যোগপ্রধান ও ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া 
স্বীকৃত, তাহাকে শ্রুতকেবলী বলে। ভদ্রবাহু জৈনদের ষষ্ঠ শ্রুত- 
কেবলী। পুগু বর্ধন রাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুর নগরে পদ্মরথ 
নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই কোটিকপুর নগরে 
ভদ্রবাহু জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা! সোমশর্শা রাজপুরোহিত 
ছিলেন। তাহার মাতার নাম ছিল সোমন্্রী। এই কোটিকপুর 
ক্রমে কোটীবর্ষ এবং পরে দেবকোট আখ্যা পায়। ইহা দিনাজপুর 
সহর হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। 
একবার মহামুনি গোবর্ধন শ্রুতকেবলী, চারিজন শ্রুতকেবলী 
সহিত কোটিকপুরে জন্ুম্বামীর সমাধি দর্শন করিতে আসেন। 
সেখানে বালক ভদ্রবাহুর শুভচিহু দেখিয়া গোবদ্ধনশ্বামী তাহার 
পিতামাতার অনুমতি লইয়া তাহাকে দীক্ষিত করেন। মুনিবরের 
তত্বাবধানে তিনি জৈন বেদ ও চতুর্দশ বিজ্ঞান আয়ত্ব করেন। 
পরে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আচাধ্য মধ্যে পরিগণিত হ'ন। 
ঘিনি দশখানি যুক্তি প্রণয়ন করেন। মুনিরত্ব সরি তার এই 
ছকেঞদের দশম মণ্ডলের সহিত তুলনা! করিয়া- 
ছেন। একদা বাহবা পাটলিপুত্র নগরে আগমন করিলে 





অমর বাঙ্গালী ১২১ 


মৌর্ধ্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাহার নিকট ধন্মোপদেশ শুনিয়া 
দীক্ষা গ্রহণ করেন । 


ভদ্রবান্ুত্বামী জ্ঞানযোগে দ্বাদশবাধষিকী অনাবৃষ্টির কথ জানিতে 
পারেন। এই মহামারী সময়ে বিদ্ধ্যপর্ববত হইতে নীলগিরি পর্য্স্ত 
সমগ্র ভারতে শস্যাদি হইবে না» বহু লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইবে এবং তাহাদের ধর্্মও কলুষিত হইবে । সে কারণ 
তিনি তাহার দ্বাদশ সহত্র শিষ্য ও অন্যান্ত লোকসহ দক্ষিণাভিমুখে 
প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু সময় উপস্থিত হুইয়াছে 
জানিতে পারিয়৷ তিনি তাহার প্রিয় শিষ্য বিশাখ মুনিকে সদলে 
চোলমণ্ডলে প্রস্থান করিয়৷ ছুঃভিক্ষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
আদেশ দেন। সকল শিষ্য চলিয়া গেলে মাত্র চন্দ্রগুপ্ত তাহার 
নিকট অবস্থিতি করেন। তণ্পরে ভদ্রবানুম্বামী কোটবপ্র নামক 
পর্ববতশুলে আরোহণ করিয়া অন্তিম ধ্যানে নিমগ্ন হু'ন এবং সপ্ত 
শত খষির অভীষ্ট পদ লাভ করেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাহার 
অস্তেষ্িক্রিয়া শেষ করিয়। গুরুর পাদপদ্ম পূজায় নিরত হ'ন। এই 
কোটবপ্র পর্বত চন্দ্রগুপ্তের নাম হইতে চন্দ্রগিরি আখ্যা পায়। 
ইহা দক্ষিণ ভারতের মধ্যে জৈনদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান । ভদ্্রবানুম্বামী 
৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ছুঃখের বিষয় যে যুগে এবূপ 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মেকালের ও সেকালের-বাঙ্গালীর 
আমর] অতি অল্প সংবাদই জ্ঞাত আছি। 


বিজয় সিংহ-__ | 


বুদ্ধদেবের আগে বঙ্গদেশে বঙ্গ নগরে এক, স্টার. একটা সুপ্ত 
কন্যা জম্মে। যৌবনে লে কন্যা মগধযাত্রী এক বাঁণকের দলে 


১২২ আমরা বাঙ্গালী 


মিশিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করেন। পরে বঙ্গদেশের সীমানাস্থিত 
কোন সিংহ উপাধিধারী এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহার 
সিংহবাহু নামে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্র বড় হইলে মাতাকে লইয়! 
মাতামহু ভবনে উপস্থিত হয়। এই সিংহবাহুর জোষ্ঠ পুত্রই বিজয় । 
বিজয় বড় হইয়া অত্যন্ত দুরস্ত ও অত্যাচারী হয়, সেকারণ প্রজাবৃন্দ 
তাহার পিতার নিকট তাহাকে বধ করিবার প্রস্তাব করে । রাজা 
৭০০ অনুচরসহ তাহাকে একটা নৌক। (জাহাজ) করিয়া সমুদ্রে 
পাঠাইয়া দ্েন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্ত 
তিনি আর একখানি নৌকা! দেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও 
একখানি নৌকা দেন। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে বোস্বাইএর নিকট 
সুপ্পর৷ ( বর্তমান সুপার! ) নগরে উপস্থিত হ'ন। সেখানে অত্যাচার 
আরম্ত করিলে, লোকে তাড়।৷ করে, তখন তিনি লঙ্কা দ্বীপে 
উপস্থিত হ'ন। সেইদিনই বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেন। বিজয় 
লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়া সেখানে রাজা হ'ন এবং দেশের নাম নিজ 
নামানুসারে সিংহল রাখেন। ১৪০০ বুসর পূর্বে অজস্তার 
গিরিগুহায় বিজয়সিংহের লঙ্কা জয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । 


পালকাপ্য খাবি ব। ধন্ত্তারি__ 

নবম অধ্যায়ে হস্তি-অশ্ব-গো-চিকিংসাবিশারদ পালকাপ্য খষি 
বা ধন্বস্তরি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। করা হইয়াছে। 
পাণিনি-_ ॥ 


এ £ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 
পাণিনির ব্যাকরণ সব্বপ্রথম লেখা এবং সর্ব্বোতকুষ্ট । পাণিনির 





অমর বাঙ্গালী ১২৩ 


পুস্তকে তাহার পূর্বববন্তিকালের লিখিত অনেকগুলি ব্যাকরণের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পাণিনীর ব্যাকরণ প্রচারিত হইলে 
সেগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। পাঁণিনি ৮টা অধ্যায়ে ৪০০০ সুত্রে 
ব্যাকরণখানি লিখিয়াছেন। সহজে স্মরণ রাখিবার জন্ত স্বত্রশুলি খুব 
ছোট ছোট করিয়া লেখেন। সম্ভবতঃ তিনি খুঃ পূর্বব চারি শতকে 
বর্তমান ছিলেন । তাহার পিতার নাম জানা যায় না, মাতার নাম 
ডিল দাক্ষী। গান্ধার দেশের শালাতুর গ্রাম তাহার জম্মস্ুমি। 
তিনি বাল্যে জড়বুদ্ধি ছিলেন। রাজা! নন্দের সময়ে পাটলিপুত্র 
নগরে বর্ষ নামক এক শিক্ষকের কাছে তিনি অধ্যয়ন করিতে 
আসেন। কাত্যায়ন ( বররুচি ), ব্যাড়ি, চন্দ্রদত্ত প্রভৃতি তাহার 
সহপাগী ছিলেন। তাহারই একটী স্ৃত্রে আমরা গৌড়ের প্রথম 
উল্লেখ পাই । পাণিনি নামে একজন কবিও ছিলেন। বাঙ্গালী 
শ্রাধর দাসের প্সছৃক্তি কর্ণামৃত” (১২০৫ খুঃ) নামক সংগ্রহ গ্রন্থে 
কৰি পাঁণিনির কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। 

পাণিনী সম্বন্ধে একটী বড় সুন্দর শিক্ষণীয় কিন্বদস্তী প্রচলিত 
আছে। পাণিনির ব্যাকরণ লিখিবার বড়ই উচ্চাকাঙক্ষা ছিল। 
একদিন তিনি এক জ্যোতিষীকে তাহার হাত দেখান । কিন্ত জ্যোতিষী 
বলেন ব্যাকরণে কখনও তাহার বুুৎপন্তি হইবে না। তখন তিনি 
একখানি ধারাল অস্ত্র দ্বারা যেরূপ রেখ! হাতে থাকিলে ব্যাকরণে 
পণ্ডিত হয় সেইরূপ রেখ। হাতে স্যষ্টি করেন। তারপর যেখানে যত 
ব্যাকরণ পাওয়া যায় সংগ্রহ করিয়া তাহ। তপস্যা করিবার মত করিয়া 
পাঠ করেন। পরে ইষ্টদেবতার আশীর্বাদে এমন |ঘকখানি পুস্তক 
রাখিয়া গিয়াছেন যাহা আড়াই হাজার বওসর ধর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য 
গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইয়া! আদিতেছে। তিনি বাঙ্গালী না হইলেও 
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বঙ্গ-মগধে আসিয় তাহার প্রতিভার স্ফরণ হয় বলিয়! বাঙ্গালার 
অমর জীবনী মধ্যে তাহাকে গ্রহণ কর! হুইল। তাহার সময়ে বঙ্গ- 
মগধ এক রাজ্যতুক্ত ছিল এবং একই গৌরবের অধিকারী ছিল। 


মহাকবি কালিদ্দাস__ 


“পৃথিবীর ইতিহাসে” লিখিত হুইয়াছে-_“আমর1 মনে করি 
শ্লোকে কালিদাস নবদ্বীপ রাজধানীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 
অধুন! প্রতিপন্ন হইতেছে বিক্রমাদিত্য অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্তের 
রাজত্বকালে খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহাকবি কালিদাস আবিভূর্ত 
হ'ন। সঙ্গে সঙ্গে আরও সপ্রমাণ হয়__এই বজদেশাস্তর্গত নবদ্বীপের 
নিকটবর্তী পল্লী বিশেষেই মহাকবির জন্মভূমি ছিল; আর 
বিক্রমাদিত্য অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত এই বঙ্গদেশেই রাজত্ব 
করিতেন।” | 

'শবদ্বীপের সন্নিকটে ক্রোশাধিক ব্যবধান মধ্যে সমুদ্রগড় নামে 
একটি গ্রাম আছে। প্রতিপন্ন হয়, সেই সমুদ্রগড় সমুদ্রপ্তপ্তের গড় 
ছিল। (সাহিত্য সংবাদ, ১৩২০ সাল)। কালিদাস-_ভারতের 
গৌরব কালিদাস--সেই রাজধানীর সান্নিধ্যে বস-বাস করিতেন 
এবং রাজার আশ্রয়তরুমূলে পরিবদ্ধিত হইয়াছিলেন। স্তুতরাং 
তাহার কাব্যে নিত্য-পরিদৃষ্ট সেই রাজধানীর চিত্রই প্রতিভাত 
হইয়াছিল। বাল্ীকির রামায়ণে বঙ্গের কোনও রাজধানীর বর্ণন! 
নাই। কালিদাস যে রাজধানী প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই 
ছবি তাহার তুষ্কিকায় আঙ্কত হইয়া আছে ।” 

“রাজধানীর ছুধু্দিকে গঙ্গা প্রবহমানা, রাজধানী গঙ্গ। 
প্রবাহাস্তর্ববস্তাী বলিয়। দ্বীপ-বিশেষণে বিশেষিত। নুতরাং রাজধানী 
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রক্ষার জন্ত নৌবলের আবশ্যক হইয়াছিল । এই চিত্র হৃদয়ে উদ্ভাসিত 
হওয়ায় কাব্য কালিদাস তাহাই অস্কিত করিয়া গিয়াছেন।" 

কালিদাসের রঘুবংশে বলদেশের বর্ণনায় অনেক স্থানে এরূপ 
নিপুণতা দেখা যায় যে কেহু কেহ কালিদাসকে নবদ্বীপ নিবাসী 
বলিয়! সিদ্ধান্ত করেন। যাহাহউক, ইহা! এক প্রকার অবিসংবাদী 
সত্য যে তিনি বঙ্গ-মগধবাসী ছিলেন এবং বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাহার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। 


রাজ। শশাঙ্ক, দেবপালদেব প্রভৃতি 


ৃষ্টপৃর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খুষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্্যস্ত 
মৌধ্যবংশ মগধে রাজত্ব করে। মৌর্য্যবংশ লোপ পাইলে শুল্গ, 
কাথ ও কুশান বংশ পাটালিপুত্রে রাজত্ব করে। খুষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ-বঙ্গ গুপ্তাধিকারে আইসে। সপ্ুম শতাব্দীতে 
মগধে দ্বিতীয় গুপ্তবংশের রাজত্বের সময় বঙ্গদেশ মগধের অধীনতা- 
পাশ হইতে মুক্ত হয়। আটশত বর্ধ পরে কর্ণস্থুবর্ণের রাজা গৌড়েশ্বর 
শশাঙ্ক উত্তরাপথে বাঙ্গালীর একাধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হ'ন। 
তিনি থানেশ্বর পর্য্যস্ত অধিকার করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর 
প্রথমপাদে শুরবংশীয় আদিশুর বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। শুর বংশের 
পতন হইলে নবম ও দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালার পালবংশ মগধে 
রাজত্ব করে। দেবপালদেব এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি 
প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। খুষ্টপূর্বব তৃতীয় শতক 
হইতে খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের ও শীঙ্গালীর বিশেষ 
কোন ইতিহাস এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । এ টাকে বাঙ্গালী, কে 
মগধবাসী তাহা! নিরুপণ কর] ছুরহ। পালযুগ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর 
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একাস্ত গৌরবের যুগ । এই যুগে বঙ্গ-মগধের বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে 
বাঙ্গালী পগ্ডিতগণের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। 


বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত, শিলভদ্্র, জেতারি, দ্বীপন্কর প্রভূতি__ 


শান্তরক্ষিত গৌডবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। তিনি নালন্দা বিহারের 
প্রধান আচার্য ছিলেন। তিববতরাজ থিসরঙ্গ দিউস্থান কর্তৃক 
নিমম্ত্বিত হুইয়া। তিনি তিব্বত গমন করেন ও তর্দেশীয় বনধন্মকে 
পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধন্্ন রাজকীয় ধর্রে পরিণত করেন। 
তিববতীয়ের৷ তাহাকে বোধিসত্ব উপাধি দান করে। তিনি 
তিববতীয় লাম। সম্প্রদাঘের প্রবর্তক। 

আচার্য্য জেতারি বরেন্দ্রভূমবাপী । তীহার পিতা৷ গর্ভপাদ 
পালরাজগণের অধিনস্থ সামন্ত নৃপতি রাজা সনাতনের সভাসদ্‌ 
ছিলেন। মহারাজ মহাপাল জোতারিকে পণ্ডিত উপাধি দান করেন। 
তিনি. বিক্রমশীলার অধ্যাপকপদে বৃত হ'ন। তিনি ১০০ খানি 
পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ পুস্তক তিব্বতীয় 
ভাষায় অনূদিত হুইয়াছিল। তিনি দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 

শিলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভুত এক রাজার পুত্র। 
তিনি ধন্্মপালের শিহ/ ছিলেন। একদা এক দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ 
তাহার গুরুর সহিত বিচার করিতে আমিলে তিনি বিচার করিবার 
ভার গ্রাহণ করে,। এবং ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। মহারাজ 
ধর্মপাল তাহার বিজয় বার্ত! শ্রবণে আনন্দিত হইয়া তাহাকে এক- 
খানি গ্রাম পরিতোধিক দিতে প্রস্তাব করিলে তিনি উত্তর দেন, 
“ক্ষৌমবন্তধারী স্কজুংিক বিষয় সম্পদ লইয়া! কি করিবে ?” শিলভন্্র 
সপ্তম খুষ্টান্দে জীবিত ছিলেন। হার প্রণীত পুস্তকগুলি তিব্বতীয় 
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ভাষায় অনুদিত হইয়াছে । যুস্তাং চুয়াং তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার 
করেন । 

দীপস্কর পূর্বববঙ্ে বিক্রমপুর বজ্রযোগিণী গ্রামে পিতা কল্যাণ- 
শরীর ওরসে ও মাতা প্রভাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে 
তাহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি দর্শন ও ধর্্মনীতিতে অসাধারণ 
পাগ্ডিত্য লাভ করেন এবং বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। 
ওদগুপুরের বৌদ্ধাচার্ধ্য শীল রক্ষিত তাহাকে “ক্্ীজ্ঞান” উপাধি দান 
করেন। পরে তিনি বিক্রমশীলা বিহারে বাস করিতে থাকেন। 
উক্ত মঠের অধ্যক্ষ তাহাকে স্বর্ণ ছীপে ( পেগুতে ) চন্দ্রকীত্তি নামক 
প্রখ্যাতনাম। পণ্ডিতের নিকট প্রেরণ করেন । সেখানে দ্বাদশ বৎসর 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া বিক্রমশীলায় ফিরিয়া আসেন ও উক্ত 
বিহারের অধ্যক্ষ হ'ন। এ সময়েই তিব্বতীয় ধর্মের সংস্কারের জন্য সে 
দেশের রাজা নিজ ভ্রাত৷ বীধ্যচন্দ্রকে ভারতে পাঠান । বৃদ্ধ দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞান নেপালের পথে তিব্বতে যান। রাজার প্রেরিত শ্বেতছত্র ও 
নিশানধারী এক শত শ্বেত পরিচ্ছদ পরিহিত অশ্বারোহী তাহাকে এত 
মনিপদ্ধে ুম” এই গান গাহিয়। রাজার নামে তাহাকে অভ্যর্থনা করে । 
রাজা চান্-চুব নিজে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাহার 
অভ্যর্থনার ছবি একটা মঠের গাত্রে অস্কিত আছে। তিনি তিব্বতের 
ধন্মের আমূল সংস্কার করেন । তিববতীয়েরা আজও রা নামে প্রণত 
হয় এবং দেবতা বলিয়া তাহাকে পুজা করে । রাজ। শ্াহাকে অতীশ 
( শ্রেষ্ঠ ) উপাধ দান করেন। লাসাঁর নিকটবত্তি ন্যেহট নামক স্থানে 
তিনি দেহত্যাগ করেন। সমাধি মন্দিরের স্্রীম “সেক্সোম”। 
তিনি বহু পুস্তক রচন! করিয়া গিয়াছেন। 


১২৮ আমর! বাঙ্গালী 


সিদ্ধাচার্ধ্য সরোরুহুব্জ, ভুন্ুকু, কৃঝ্াাচার্ধ্য, জুইপাদ-_ 

সরোরুহবজ্রের লিখিত বৌদ্ধ সহজিয়া মতের “দৌহাকোষ” 
বাঙ্গালীর প্রাচীনতন বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুস্তক । পণ্ডিত হরপ্রসাদ 
শান্ত্রী বলেন থুষ্টীয় ৮/৯১০।১১।১২ শতে এই প্রকারের বই লেখা 
হইত বলিয়া মনে হয়। ইহার পূর্বে বাঙ্গালায় লিখিত কোন পুস্তক 
পাওয়া যায় নাই। এই সকল পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় তর্জম। 
হুইয়াছিল এবং তিববতীয় তেঙ্গুর হইতে গ্রস্থকারের নাম, বাসভূমি 
প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে । ভূম্ুকুর অন্য নাম শাস্তিদেব। তিনি 
'বোধিচর্য্যাবতার', “শিক্ষাসমুচ্চয়' ও “ৃত্র-সমুচ্চয়' নামক তিনখানি 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি তন্ত্রের একখানি ভাল পুস্তক লিখিয়া 
গিয়াছেন। 

কৃষ্ণাচার্যের “দৌোহাকোষ” নামে একখানি পুস্তক পাওয়া যায়। 
দৌহাগুলি বা চর্যাপদ সঙ্কীর্তনের আকারে লিখিত হইত। মুসলমান 
বিজয়ের পুর্বেব এই দৌহাগুলি ছুর্ববোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য সহজিয়া 
মতে সংস্কৃতে টীকা করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণাচার্ধ্য এককালে 
বাঙ্গাল। অঞ্চলের একজন অদ্ধিতীয় নেতা ছিলেন। তাহার লিখিত 
বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। 

লুইপাদ দীপস্করের সমসাময়িক । তিনি বাঙ্গালী, তাহার আর 
একটা নাম মতরান্ত্রাম। িনি সহজ ধর্ম প্রচার করেন। রাঢ় দেশে 
যাহারা ধর্দঠাকুরের পৃজা করে, তাহারা এখনও তাহার নামে পাঠা 
ছাড়িয়া দেয় আজও ধর্মমঠাকুরের নামে বুদ্ধ প্রচ্ছন্নরূপে পূজ। পান। 
লুই আদি সিদ্ধাচার্্য বলিয়! পূজ! পান। সর্বসমেত চুরাশি জন 
সিদ্ধাচা্ধ্য তাহাদের দৌহাগুলি ভূটীয়। ভাষায় তর্জম| 


অমর বাঙ্গালী ১২৯ 


হইয়াছে। এই সকল ভুটীয়৷ গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালীর ধর্ম ও বাঙ্গাল 
সাহিত্যের ইতিহাস মিলিবে। 


নাথপন্ছথ অওসেজ্দনাথ-_ 


ইনি নাথপন্থ ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। তাহার পূর্ব নাম 
মচ্ছন্বনাথ অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। তিনি বৌদ্ধ না হইলেও 
নেপালী বৌদ্ধদিগের পরম উপাস্য দেবতা হইয়াছেন এবং 
অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পুজা পাইয়া থাকেন। গোরক্ষনাথ 
বৌদ্ধধন্ম ত্যাগ করিয়া নাথধন্্ অবলম্বন করায় নেপালী বৌদ্ধ 
তাহার উপর অনাস্থাসম্পন্ন | 

বাঙ্গালাই গোরক্ষনাথের প্রধান লীলাক্ষেত্র। নাথের না 
হিন্দুঃ না বৌদ্ধ। শিব তাহাদের দেবতা । তাহাদের বইগুলি 
হরপার্ববতী-সংবাদ আকারে লেখা । ঠাহারাই হঠযোগ প্রচার 
করেন। এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথেদের একটা প্রধান 
স্থান। ইন্দ্রিয় সেবায় নাথেদের কোন আপত্তি নাই। এককালে 
নাথ-পন্থ খুব প্রবল হইয়াছিল। 


বাঙ্গালায় বেদচচ্চা : পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট, নৃগড়াচার্ প্রভৃতি_ 
কুলাচা্য বাচম্পতি মিশ্র ভবদেবের যে প্রশষ্ডি লিখিয়াছেন 
তাহা পড়িলে বুঝা যায় ভবদেব কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। সাম- 
বেদীয়-পদ্ধতি ছাড়া তিনি আরও দশ বারখানি গ্রন্থ গ্রাণয়ন করেন। 
তিনি দশম বা একাদশ শতাব্দীতে জীবিত. ছিলেন। তিনি 
বিক্রমপুরাধিপতি হরিবন্মার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১*বদেব ভট্ট পথ, 
পুক্করিণী ও পাস্থনিবাসের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামলবর্মা বন্মা বংশের 


১৩৩ আমর! বাঙ্গালী 


পরবর্তী রাজা। ইহারা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। তৎকালে রাটী ও বারেন্দ্ ব্রাহ্মণদ্িগের মধ্যে কেহ সাগ্রিক 
ছিলেন না, বেদ চর্চাও তাহাদিগের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল 
পশ্চিমাঞ্চলে তখনও বেদচর্চা ছিল। এই পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণগণ 
বঙ্গে আসিয়া বৈদিক নামে পরিচিত হ'ন। 


বাঙ্গালীরা “আহম্মূকের মত বেদ মুখস্থ করিত না” যে অংশটুকু 
কন্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় তাহারা সেইটুকুই পড়িত এবং অর্থ 
করিয়াই পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গালাতেই হয় 
সায়ণাচার্যের ছুই তিন শত বৎসর পূর্বে নৃগড়াচারধ্য এক নৃতন 
ধরণের বেদ ব্যাখ্যা স্থষ্টি করেন। নৃগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া না 
যাইলেও, তাহার সম্প্রদায়ভুত্ত হলায়ুধ, গুণবিধু প্রভৃতির স্মৃতির 
স্থগম ও সরল ব্যাখ্যাযুক্ত অনেকগুলি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে । 
বৌদ্ধগণের সহিত সর্ববদা বিচার জন্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই 
দর্শনশান্ত্রে চর্চা রাখতে হইত। শ্রীধরের লেখ প্রশস্তপাদের 
টীকা এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত । 


স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একট! স্বতন্ত্র ছিল। মন্ুর 'টীকাকার 
গোবিন্দরাজ ্িমগ্তরী নামে একখানি প্রকাণ্ড স্বৃতি নিবন্ধ লিখিয়! 
গিয়াছেন। দ্ুয়ভাগকার জীমৃতবাহন-__ভিকন, শ্রীকর, প্রভৃতি 
বনু উন ও জোগ্নোক, অন্ধুক ভট্ট প্রভৃতি বনু 
জ্োতিষ-নিবন্ধকারের' নাম করিয়া গিয়াছেন। বল্লাল সেন 
দানসাগর ও 'ন্ভুতসাগর নামক ছুইখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয় 
গিয়াছেন। প্রী্বাসাচার্য্যের শুদ্ধির গ্রন্থও স্মৃতি ও জ্যোতিষের 
একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। 


অমর বাঙ্গালী ১৩১ 
চক্রপাণি দত্ত-_ 


নয়পালদেবের মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণ দেবের পুত্র চক্রপাণি দত্ত 
১০৫০ খৃষ্টাব্বে তাহার আয়ুর্বেদ জগতে সুবিখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থ 
চক্রদত্ত' প্রণয়ন করেন। দ্রব্যগুণ, সর্ববসারসংগ্রহ, চরকটীক! প্রভৃতি 
ইহার রচিত। ময়ুরেশ্বর গ্রামে তাহার বসতি ছিল। তিনি লোধু বলী 
নামক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সুশ্রতের উপর তাহার যে টীকা 
আছে তাহার নাম ভানুমতি। তাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা ভানু দত্ত 
নয়পালের ভিষক ছিলেন। সমগ্র ভারতে তাহার পুম্তকগুলি 
আজও আদৃত হয় । 


হলায়ুধের পিতার নাম ধনপ্রয় ও মাতার নাম উজ্জ্বল । তিনি 
বাৎস্তগোত্রীয় ছিলেন । মহাপপণ্ডিত হলায়ুধ স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের 
সার সংগ্রহ করিয়। “মতসম্ক্ত” রচনা করেন। সে সময় গৌঁড়-বঙ্গ 
তান্ত্বিকতায় সমাচ্ছন্ন। যাহাতে হিন্দুধর্মের সদাচার রক্ষিত হয়+__ 
তান্ত্রকতারও প্রতিকূল না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই “মতসন্ূত্ত” রচনা 
করেন। তাহার “মীমাংসাসর্ববস্ত” “বৈষ্ণবসর্ববস্ত” “শৈবসর্্স্” 
“পুরাণসর্ববস্ত” প্রভৃতি পুস্তক আছে। শেষোক্ত পুস্তকে কায়স্থগণকে 
ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে । তাহার অগ্রজগণের, পতি ও ঈশানের, 
স্মৃতি ও মীমাংসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে। 


খুলপাঁণি এই সময়ের একজন প্রধান গ্রুৃত্ডিত ছিলেন। 
পুরুষোত্বমদেব পত্রকাণ্ডশেষ অভিধান প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধ 
পুরুষোত্বম লক্ষ্মণ সেনের আদেশে “লঘুবছ্ি ব্যাকরণ প্রণয়ন 
করেন। ফলে পাণিনির ব্যবহার লোপ পায়। জয়দেব, শরণ, 


১৩২ আমর! বাঙ্গালী 


গোবদ্ধনাচাধ্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ লক্ষ্মণ দেনের সভায় 
বিরাজ করিতেন । শরণ ছুরূহ কবিতা দ্রুত রচন! করিতেন । তিনি 
কাশ্খপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন । গোবর্ধনাচাধ্য “আর্য্যাসপ্তসতী” 
নামক শুঙ্গার রসাত্মক কাব্য রচনা করেন। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
ধোয়ী কবিত্ব শাক্তর জন্য কবিত্বাপতি অর্থাৎ কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত 
হ'ন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। “পবনদূত” নামক কাব্য রচনা করিয়া 
তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কাব্যখানি কালিদাসের 
“মেঘদুতের” অম্ুকরণে লিখিত। 


জয়দেব-__ 


বাঙ্গালার কাস্ত-কবি জয়দেব সমগ্র কাব্য জগতে উচ্চাসন লাভ 
করিয়াছেন। তাহার গীতগোবিন্দ জগতের লঘুকাব্য মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অন্য প্রান্ত 
পর্ধ্যস্ত তাহার সুমধুর পদাবলীর কান্ত-কোমলতানে মুখরিত। 
উড়িষ্যার মন্দিরে মন্দিরে, বৃন্দাবনের কুঞ্লে কুঞ্জে, প্রতি দেবালয়ের 
নাটমন্দিরে ভক্তিভরে উহ! গীত হয়। তিনি লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি 
ছিলেন। বীরভূম জেলায় অজয় নদ তীরবন্তা কেন্দুবিন্ব গ্রাম তাহার 
জন্মস্থান। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনি শুধু 
কবি ছিলেন নঠ সাধক ও পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি দ্বাদশ 
শতাব্দীর লোক! 


বৃহুম্পতি, ্রীক, শ্রীনাথ, রঘুনন্দন__ 


মুসলমান আক্্র:নের পর ছুই শত বতসর পর্য্যস্ত (ত্রয়োদশ ও 
চতুর্দিশ শতাব্দী ) বাঙ্গালী প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস 


অমর বাঙ্গালী ১৩৩ 


করিতেছিল। এমন সময়ে রাজা গণেশ কয়েক বশুসরের জন্য 
বাঙ্গালার রাজ। হইলেন। দেখিতে দেখিতে ছুই শতাব্দীর রুদ্ধ 
উত্তেজনার আত দেশ প্লাবিত করিল, বনু গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
হইঈল। বৃহস্পতি ( উপাধি রায়মুকুট ) একখানি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা 
করেন এবং শ্রীকরের সাহাযো অমরকোষের একখানি টীকা লিখেন । 
প্রীনাথের সমাজ বন্ধনের চেষ্টা বিফল হইলেও, রঘুনন্দন হিন্দু 
বাঙ্গালীর সমাজ বন্ধন করিয়া দেন। 


বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি-__বাঙালার নব্য গ্যায়_ 


সংস্কৃত চর্চার সহিত দর্শনশাস্ত্রের-_বাঙ্গালার নব্য ম্যায়ের- চর্চা 
আরম্ভ হুইল। “গত চারি শতাব্দীতে বাঙ্গালার শ্যায়শান্ত্ 
ভারতব্ধময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, 
যিনি নৈয়াধ়িক, তিনি কিছু ন। কিছু বাঙ্গাল। কহিতে পারেন। 

নবদীপে না৷ আঙিলে তাহাদের চলে না, বাঙ্গালা ভাষাও 
শিখিতে হয়। কাশ্মীর যাঁও, পাঞ্রাব যাও, নেপাল যাও, হিন্দৃস্থান 
যাও, রাজপুতনা যাও, মান্দ্রাজ যাও, মহিশৃর যাও, ত্রিবাঙ্কুর যাও, 
নৈয়ায়িকের মুখে ছুচারিটি বাঙ্গালা কথা শুনিতে পাইবে। ভারতে 
বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য ধাহার! করিয়া গিয়াছেল্ট তাহাদের মধ্যে 
প্রথম বান্ুুদেব সার্বভৌম, দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোনীণ। রঘুনাথের 
তত্বচিন্তামণির টাকা ভারত প্রসিদ্ধ। ইহাদের স্ুপর হরিরাম, 
জগদীশ, গদাধর, ভবানন্ন সিদ্ধান্তবাগীশ, বিশ্বনাথ এঁভৃতি প্রধান । 
বিশ্বনাথ তিন শতাব্দীর পূর্বের লোক, তথাপি ভারতের সর্বত্রই 
তাহার কারিকা ও তাহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ৬ ৷ তাহার 
টাকাকার একজন মারহান্রি, নাম মহাদেব দিনকর ++ 4 %। 





১৩৪ আমর! বাঙ্গালী 


বাঙ্গালার শ্মার্ডকে অন্ত দেশের লোকের চিনিবার প্রয়োজন নাই, 
কিন্তু বাঙ্গালার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে 
না” | জান্মীণ দার্শনিকগণ বলেন বাঙ্গালার নব্য ম্যায় এরূপ 
সক্ষম ষে কিছুক্ষণ আলোচনা করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে । বর্তমান 
যুগে নবা ন্ায়ে আলোকনাথ, গোলকনাথ, হরিদাস, পঞ্চানন 
তর্করত্বু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 


চৈতন্য ও ভাহার পরিকর-_ 


বৌদ্ধ ধন্মমতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ হইয়া গেল, 
তখন বৌদ্ধধশ্মের রহিল কেবল মূর্খ পুরোহিতকুল, আর অসংখ্য 
কৃষক, বণিক ও কারিকর। বৌদ্ধ বিহারগুলি বৌদ্ধধর্মের 
ভয়ানক সর্বনাশ করিল। মুসলমানগণ বিহার ধ্বংশ করিয়া 
উহার সম্পত্তি আফগান সিপাহীগপকে পুরস্কার দিত। ফলে 
তাহার! সেইখানে বসবাস করিয়া নিকটবন্ধী বৌদ্ধগণকে মুসলমান 
করিয়া ফেলিত। বাকি যাহারা থাকিত তাহার! হিন্দু হইয়া 
যাইত। তাহাদিগকে হিন্বু করিয়াছিল ছুইদ্ল ব্রাহ্মণ--এক 
দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ, আর এক দলের নেতা 
গৌড়ীয় শঙ্কর, চ্রপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পুর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ । 
প্রথম দল বৈষ্ঝ্ দ্বিতীয় দল শাক্ত। চৈতন্তদেব ছিলেন বাঙ্গালী, 
তাহার পরিরীরগণ ছিলেন বাঙ্গালী--রূপ, সনাতন, জীব, 
গোপাল ভ্ট, (কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবস্তি, বলদেব বিদ্যাভূষণ 
হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্দ্র গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাঁস, 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ” প্রভৃতি পধ্যস্ত।  বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধগণের 
চ্য্যাপদের অনুকরণে পদাবলীর স্থষ্টি করেন। বৈষ্ণব পদাবলী 


অমর বাঙ্গালী ১৩৫ 


ভাবের মাধুর্যে, ভাষার লালিত্যে, স্থুরের বৈচিত্রে সকল 
সমাজেরই আদরের জিনিষ । 


ভীচৈতগ্যা__ 

বিশ্বস্তর বা নিমাই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 
পিতা জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদ্দিক শ্রেণীর ব্রাক্ষণ। তাহার 
পূর্বপুরুষগণের নিবাঁস ছিল উতকলের জাজপুর নগরে । রাজার 
অত্যাচারে পলায়ন করিয়। শ্রীহট্রদেশে বড়-গঙ্গা নামক স্থানে 
তিনি বাসস্থাপন করেন। জগন্নাথ অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপ 
আসেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্ঠা সচীদেবীকে বিবাহ 
করেন। নিমাই সচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্ম 
সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। তিনি দশম গর্ভের সম্তান। প্রথম 
আটটী সন্তান শৈশবেই ইহলীল1। সম্বরণ করে। নবম গর্ভের 
সস্তান বিশ্বরূপ ষোড়শ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন । 

চৈতন্য শৈশবে অত্যন্ত ছ্রস্ত ছিলেন। তাহার পিতৃদত্ত 
নাম বিশ্বস্তর, তাহার মাতা মৃতবসা বলিয়া কুলমহিলাগণ 
তাহাকে নিমাই বলিত, গৌরবর্ণের জন্য প্রতিবেশীগণ তাহাকে 
গৌর বা গৌরাঙ্গ নাম দিয়াছিল। নবমবর্ধে ততঃ 
একাদশ বর্ষে পিতৃবিয়োগ হয়। ষোড়শ বয়সে তিনি 








তিনি তৎপরে বল্পভাচার্য্যের কন্যা ল্ষ্লীদেবীকে : 
অর্থোপার্জনের জন্য পূর্বববঙ্গে গমন করেন। সৈখান হইতে 
ফিরিয়া শুনিলেন লক্ষমীদেবী সর্পদংশনে স্ট্রমৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন। মাতৃ আদেশে তিনি বিষুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ 


১৩৬ আমর! বাঙ্গালী 


করেন। গয়ায় পিতৃপিগ্ড দিতে গিয়া সেখানে ঈশ্বরপুরীর নিকট 
তিনি মন্ত্গ্রছণ করেন। গয়ায় বিষ্ুণপাদপদ্প দর্শনে তাহার 
ভাবাস্তর উপস্থিত হয়। সঙ্গিগণ বহুকষ্টে তাহাকে নবদ্বীপে' 
ফিরাইয়া আনে । মন্ত্গ্রহণ করিয়া! তিনি কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠেন 
এবং অধ্যাপনাদি ত্যাগ করেন। এই সময় শাস্তিপুরনিবাসী 
অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত তাহার পরিচয় হয় এবং নিত্যানন্দ নামক 
একজন নন্্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তিনি ক্রমশঃ কীর্তনে মত্ত 
হইয়া উঠেন। জগাই মাধাই নামক দূর্ববত্ত ব্রাহ্মণদ্বয় তাহার 
উপর অত্যাচার করিতে আসিয়। তাহার ভক্ত হইয়! উঠে। 
এই সময় মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া কেশব 
ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার নাম হয় শ্রীকষণ- 
চৈতন্ত। শাস্তিপুরের অছৈত আচার্য্ের গৃহ হইতে তিনি 
পুরুষোত্বম যাত্রা করেন। পুরুষোত্বমে ধ্যানপুরী, কঞ্চদাস, 
হরিদাস, নরহরি, শঙ্করভারতী, চিদানন্দগিরি প্রভৃতি তাহার 
নিত্য সহচর ছিলেন। পুরুষোত্তমে তিনমাস অবস্থান করিয়া 
তিনি দক্ষিণাপথ গমন করেন। তিনি বৌদ্ধধন্াবলম্বী রামগিরির 
রাজা! ও ঢুণ্টিরাম তীর্থকে বিচারে পরাজিত করিয়া দীক্ষিত 
করেন। তিনি ষমগ্র দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া বনু ব্যক্তিকে 
নি। তিনি গৌড়ের রামকেলি নগরে গমন 
করিয়াছিলেন। | তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ বৃন্দাবনে 
ও পুরুযোত্তমে | অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে 
তাহার জগন্সাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের পাষাণাচ্ছাদনের 
'নিষ়্ে সমাহিত কর! ঠ্াইয়াছিল। 
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গোঁড়ীয় শঙ্করাচার্ধ্য ও ভান্ত্রিকগণ-_ 

বৌদ্ধেরা তাহাদের শাহ্বাগ্রন্থগুলিকে বলে তন্ত্র, শৈবর1, নাথ- 
পন্থরা, শাক্তরা এমন কি বৈষুবরাও তাহাদের শান্তুগুলিকেও 
তন্ত্র আখ্যা দেয়। তন্ত্র অর্থে যাহাই বুঝাক না, মূল তন্তরগুলি 
হয় হর-পাব্বতীর কথোপকথন ছলে লিখিত, নতুব। বুদ্ধদেষের 
মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত। মুল অন্ত 
অপেক্ষা সংগ্রহই বেশী পাওয়া যায়। 

বাঙ্গালায় তন্ত্র সংগ্রহ-কর্তাদের প্রথম ও প্রধান__-গোৌঁড়ীয় 
শহ্ছরাচার্য্য । তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ আছে। তাহার 
স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা । তাহার অনেক গ্রন্থ বড় শঙ্করা- 
চার্যযের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে । মূলতন্ত্রে এমন অনেক 
প্রক্রিয়া! আছে যাহা সভ্যসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহ- 
কারেরা উহা! মার্জিত করিয়া লইয়াছেন। ইহাদের উদ্দেশ্য 
ছিল বৌদ্ধ তন্ত্র মাল্জিত করিয়া তাহ! হিন্ুভাবাপন্ন করা এবং 
বৌদ্ধাগণকে অল্পে অল্লে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর ভিতর আনয়ন 
করা। অতএব সংগ্রহগুলি সভ্যসমাজ-সম্মত মাজ্জিতরুচি না 
হইলেও, সংগ্রহকারদের উদ্দেশ্য মহৎ থাকায় তাহারা সমাজের 
ধন্যবাদারহ। 

শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পীর্টীনন্দ পূর্বববঙ্গে 
বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। তান্ত্রিব ব্রন্মানন্দ বুদ্ধের 
অক্ষোভ্ ও বৈরোচন নাম ছুটার প্রথমটাযে হিন্দু খধষি 
বানাইয়াছেন ও দ্বিতীয়টাকে হিন্দু দেবতার পদ দিয়াছেন। 
তারাকে হিন্দু দেবী মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন টি পূর্ণীনন্দের সংগ্রহ 
আরও মাজ্জিত। পূর্বববঙ্গে ও বরেন্দ্র তাহার বংশধরেরাই গুরুগিরি 
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করেন। রাঢ়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও বেশী মাজ্দিত। 
বৌদ্ধ মঞ্চুঘোষকে তিনি হিন্দুর দেবতা করিয়া লইয়াছেন। 

তান্ত্িরা এইভাবে হিন্দুধর্ম রক্ষা ও পুনজীবন দান 
করিয়াছেন। লাহিত্যেও তাহাদের দান অকিঞ্চিতকর নহে। 
তাহাদের শ্টামাবিষয়ক গান বাঙ্গালার একটা শ্লীঘার জিনিষ। 
রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি 
কেহ আছে? দেওয়ানজি মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গানে 
বাঙ্গালীর নিগৃঢ় তস্ত্রীগুলি বাজিয়া উঠে। 

বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষ্ব__অর্থাৎ বৈষ্ঞব সম্প্রদায় 
ভুক্ত লোকের অপেক্ষা শ্মার্ত পঞ্চোপাসকের দলই অধিক । এই দলকে 
বৈষবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে। 


বাজালার ব্রোঙ্ষণ ও কায়স্ছ__ 


পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন-_-“এই যে এত বড় একট! 
অনাধ্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য অত্রাহ্মণ ধর্মের 
এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন বৌদ্ধ দেখিতেও 
পাওয়া যায় না, তাহাদের কীত্তিকলাঁপ পর্য্যস্ত লোকে একেবারে 
ভুলিয়া গিয়াছে-7রিদিকের লোকে জানে বাঙ্গাল! হিন্দুধর্মের 
দেশ--এটা কে ঠ্ধরিল? কাহার যত্বে, কাহার দূরদশিতায়, 
ন এই দেশটা আর্ধ্য আচারে, আধ্য বিদ্যায়, 
ও ধর্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? বাঙ্গালী ব্রাহ্মগণেরাই এই 
কাজটা করিয়াছেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রামের 
মধ্যেও ব্রান্ষণরা কেটাটাকে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছে। মুসলমান 
এঁতিহাসিকেরা জানিতেই পারে নাই, যে তাহাদের আগমনের 
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সময় এদেশে হিন্দু ছাড়া আর একটা প্রবল ধর্ম ছিল। 
মুস্ললমান যখন প্রাচীন সমাজ (প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ) ধ্বংস 
(করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত তখন ব্রাহ্ষণগণ বুঝিলেন সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত স্মৃতিদর্শন প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুকে মুসলমানধশ্ম হইতে রক্ষা 
করা যাইবে না। তাহারা দেখিয়াছিলেন বৌদ্ধরা মাতৃভাষায় 
ছড়া, গান ও কীর্তন করিয়া কিরূপে দেশ মাতাইয়া তুলিত। 
তাই বৌদ্ধগণের অনুকরণে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ কীর্তনের প্রবর্তন 
করিলেন ও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় 
অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। তখন সমাজ তাহাদিগের দিকে ফিরিয়া 
চাহিল। এদিকে মুসলমান সুলতানগণ বৌদ্ধধন্ের প্রতিকূলতা 
করিতেছেন মনে করিয়! হিন্দুদের কোল দিলেন । ফলে ব্রাহ্মণদের 
চেষ্টা দ্রুত ফলবতী হইল। 

প্রথম কায়স্থরা ব্রাহ্ষণগণকে এ বিষয়ে সাহাষ্য দানে 
কুষ্টিত ছিলেন, কারণ তাহাদের বেশী কোক ছিল বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রতি। পরে যখন তীহারা দেখিলেন বৌদ্ধধন্ম লোপ পাইতে 
বপিয়াছে, তখন তাহার! পুরাণাদি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে 
ব্রাহ্মণদের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। 





সাহিত্যের নবযুগ আসিত না। হিরণ্য ও গোবর্ধটী না থাকিলে 
চৈতন্যদেব সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কি গা সন্দেহ । বৃদ্ধিম্ত 
খা না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্মীজকে অর্থের জন্য 
বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। 
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কালাপাহাড়-_ 

রাজসাহী জেলায় বীরজান্তন গ্রামে একটাকিয়া ভাহুভী 
বংশে কালাষ্টাদের জদ্ম হুইয়াছিল। তাহার 1পতার নাম 
ছিল নয়নঠাদ। তিনি গৌড়ের ফৌজদারী বিভাগে নিযুক্ত 
ছিলেন। কালাটাদ দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন। 
তাহার অগ্ত্রচালনার খ্যাতি ও অশ্বারোহণে দক্ষতা সর্বজনবিদিত 
ছিল। তিনি গৌড়পতির নিকট কন্মপ্রার্থী হইলে, গৌড়পতি 
তাহাকে ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি যখন- প্রাতঃস্ান 
করিয়। গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে নিজালয়ে ফিরিতেন, 
একদ। তাহার বরবপু দর্শনে স্বলতান-দুহিতা “ছুলারী” তাহার প্রতি 
আকৃষ্ট হ'ন। সুলতান সোলেমান এ সংবাদ পাইয়া কালার্টাদকে 
তাহার কন্তাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা করেন। কালা্টাদ 
নিষ্ঠাবান হিন্ত্ু ছিলেন এবং ইতিপূর্ধেই শ্রীপুরনিবাসী 
রাধামোহন লাহিড়ির ছুই কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
অতএব তিনি বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। স্থুলতান 
এ প্রত্যাখ্যানে বিষম ক্রুদ্ধ হুইয়া তাহাকে বধ করিবার আজ্ঞা 
দিলেন। জনপ্রবাদ ম্বলতানকন্তা বধ্ভূমিতে আসিয়া কালা- 
ঠাদের প্রাণরক্ষা& করেন। অবশেষে কালাটাদ বাধ্য হইয়া 
স্থলতান কন্যার বিবাহ করেন। পরে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া নিকট প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতি রক্ষা করিতে 
চেষ্টিত হ'ন। ছু সমাজপতিরা তাহাকে বলিলেন যে জগন্নাথদেবের 
প্রত্যাদেশ লইয়া পারিলে প্রায়শ্চিত্ত অস্তে তিনি সমাজে 
গৃহীত হইবেন। চ্াতনি প্রীক্গেত্রে যাইয়। প্রত্যা্দেশের আশায় 
ভ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে সপ্তাহকাল ধন্না দিলেন। হিন্দুর ভূর্ভাগ্য- 
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ক্রমে দেবতা ফিরিয়া চাহিলেন না, দেবদাসগণ বিশ্বপতির 
সিংহদ্ধার হইতে ধর্মচ্যুত অবিশ্বাসীকে তাড়াইয়া, দিল। ক্রোধে 
/ দিখিদিকজ্ঞানশুন্ত কালা্টাদ হিন্দুধশ্ম ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করিলেন। ইস্লামধন্্ন গ্রহণ করিয়া তিনি মহম্মদ ফরমূলি 
নাম গ্রহণ করেন। দীর্ঘ একাদশ বর্ধকাল ধরিয়৷ তিনি হিন্দুর 
দেব মন্দির ও বিগ্রহ সকল চূর্ণ করিয়া এবং বলে ও কৌশলে 
শত সহজতর হিন্দুকে মুসলমান ধন্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়! 
কালাপাহাড় আখা। প্রাপ্ত হ'ন। কালে তিনি সোলেমান খাঁর 
সেনাপতি হ'ন। উডিষ্তাপতি রাজা হরিচন্দন দেব গৌড়রাজ্য 
আক্রমণ করিবেন সংবাদ পাইয়া সোলেমান খা! কালাপাহাড়কে 
উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। এই সময় তণুকালীন 
উড়িস্যাধিপতি মুকুন্দ দেব তাহার জনৈক বিদ্রোহী সামন্ত রাজ। 
কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হু'ন। কালাপাহাড় এই স্থুযোগে উড়িষ্যা 
বিধ্স্ত করেন ও জগম্নাথদেবের বিগ্রহের লাঞগ্না করেন। 
মুসলমানগণ কর্তৃক গৌড় অধিকারের পঞ্চশত বর্ষ পরে এইরূপে 
উড়িষ্যার স্বাধীনত। বিনষ্ট হয়। সোলেমান খাঁর রাজ্যকালে 
কোচ রাজা নরনারায়ণের সেনাপতি শুর্ুধবন্্ গৌড় আক্রমণ 
করেন কিন্তু তিনি কালাপাহাড় কর্তৃক পরাজিত হু'ন। 
কালাপাহাড় এই সময় কামাখ্যার প্রাচীন মন্টিি সমূহ বিনষ্ট 
করেন। সোলেমানের মৃত্যুর পর কালাপা্টাড় দাউদের 
সেনাপতি হুন। 

দাউদ মোগল রাজ্য আক্রমণ করিছ্ছে, প্রস্তুত হইতেছেন 
শুনিয়। আকবর তোডরমল্লকে তাহার বিরুখে' প্রেরণ করেন। 
দাউদ ঘুদ্ধে পরাজিত হইয়া কটকে আশ্রয় ল'ন ও মোগলের 


১৪২ আমর! বাঙ্গালী 


সহিত সন্ধিবন্ধ হ'ন। আকবর মুণিম খাকে রা শাসন- 
কর্তা নিষুক্ত করেন। এই সময় গোঁড়ে মহামারি হইয়া খ 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুণিম খাও মৃত্যুমুখে পতিত হু'ন। 

এই সংবাদ শ্রবণে হাতরাজ্য পুনরুদ্ধারে চেষ্টিত হ'ন। কিন্ত ৯ 
রাজমহলের নিকট আকবর সেনাপতি তোডরমল্ল ও হোসেন 
কুলিখার হুস্তে পরাভ্িত হু'ন। এই যুদ্ধে কালাপাহাড় নিহত 
হ'ন। বাঙ্গালাদেশে ধন্মত্যাগী এইরূপ একাধিক কালাপাহাড়ের 
নিষ্ঠুর অত্যাচারের মন্মস্তদ কাহিনী প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। 


প্রতাপাদিভ্য ও বারভূইয়া_ 

প্রতাপাদ্দিত্য বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব। তিনি 
বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যজ্ঞের খত্বিক। তাহার সমসাময়িক বার- 
ভূঁইয়ার ইতিহাস বাঙ্গালীর শৌর্ধাবীর্য্যের ইতিহাস। ইহাদের 
বিশন্দ বিবরণ পরিশিষ্টে ১/%০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


জীতারাম রায়-__ 


চাঁকল! ভূষণার মধুমতী নদীতীরে হরিহরনগর নামক ক্ষুদ্র 
পল্লীতে উত্তরন্ুড়ীয় কায়স্থকুলে বিশ্বাস বংশে নীতারাম 
রায়ের জন্ম । |ঁ কন্মঠি বলিয়া সীতারাম নবাব সরকার হইতে 
পার্শ্ববর্তী গের রাজ্য আদায়ের ভার প্রাপ্ত হ'ন। 
প্রকৃতিদত্ত প্রতভা ও অনন্যসাধারণ সাহসের বলে ক্রমশঃ তিনি 
সমগ্র মহুম্মদাবাদ গারগণার ভূম্বামী হইয়া উঠিলেন। চাক্লা 
ভূষণ! নদীবছুল রণ পল্পার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র শাখা প্রশাখ। প্রাকৃতিক 
গড় খাতের মত ইহার চতু্দক ঝেষ্টন করিয়া আছে। দক্ষিণে 


অমর ৰাঙ্গালী ১৪৩ 


সুন্দরবনের ছুর্তেঘ্ জঙ্গল ইহাকে বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে 
নিরাপদ রাখিয়াছিল। সেকালের বাঙ্গালী লাঠী তরবারী ব্যবহারেও 
অভ্যস্ত ছিল, সেজন্য সৈম্ত সংগ্রহ করিতে সীতারামকে বিশেষ 
আয়া পাইতে হয় নাই। সীতারামের রাজপুরীর প্রকাণ্ড 
ধ্বংসাবশেষ মাগুরা সবডিভিসনের সাত ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে 
মহম্মদপুরে দেখা যায়। সীতারাম চতুফ্োণ মৃন্ময় হুর্গ নিম্মাণ 
ও নগর পত্তন করিলেন, দুর্গের বহির্ধেষ্টনের পারমাণ ক্রোশা- 
ধিক হইবে। ছূর্গমধ্যে রামসাগর ও স্ুখসাগর নামক বৃহৎ 
বৃহৎ জলাশয় খনন করিলেন, শিল্পী আনাইয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের ও 
ব্যবস্থ। করিলেন। এইবার বাদশাহ দরবারে রাজন্ব প্রদান 
বন্ধ করিলেন। তাহার অনেক তীরন্দাজ ও রাজবংশী সিপাহী 
থাকায় ফৌজদারকে গ্রাহ্ করিতেন না। তাহার বিরুদ্ধে 
সৈম্ত প্রেরণ করিলে তিনি গভীর বনভূমিতে অবনৃশ্য হইতেন। 
একদ] তাহার সৈন্ের। ভুলক্রমে ফৌজদারকে নিহত করিলে. তৎ- 
কালীন বাঙ্গালার নবাব মুখিদকুলীরখ। অন্যান্য হিন্তু জমিদারগণের 
সাহায্যে তাহাকে ধুত করিয়। শূলে চড়াইয়া নিহত করেন। 


রাজ। রামমোহন-_ 


স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত রামমোহন সম্বমে লিখিয়াছেন__ 
“তোমার উপাধি রাজা । জড়ময় ভূখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। 
তুমি একটী স্ুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিষ্ট্র্ছ। বাঙ্গালার 
শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান ক্রিয়া (চিরদিন তোমার 
জয়গান করিবে” । তিনিই যুরোগীয় মনের স্ত্বহত বাঙ্গালী মনের 
প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন। 





১৪৪ আমরা বাঙ্গালী 


ব্দেশে যে আজ বেদ বেদাস্ত ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের 
এত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল রামমোহন । 
তিনি কাঙীধামে গিয়া বেদ বেদান্ত মনযোগ সহকারে পাঠ 
করিয়াছিলেন। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন 
করেন। হিন্দু কলেজ তাহারই চেষ্টায় স্থাপিত। সতীদাহ 
নিবারণ ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন প্রধান উদ্ভোগী। স্ত্রী- 
শিক্ষা প্রবর্তনের তিনিই অগ্রণী। বিলাত যাত্রা! প্রবর্তনেরও তিনি 
পথ-প্রদর্শক। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে তিনিই ছিলেন 
প্রধান যোদ্ধা। দেশীয় লোকের উচ্চ রাজপদ লাভের 
আন্দোলন তিনিই ন্ষ্টি করেন। খ্রীষ্টান পাদরীগণের সহিত 
স্বদীর্ঘকাল তর্ক বিচার দ্বারা তিনি বৈদাস্তিক হিন্দুধন্মকে 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি গন্ধ সাহিত্যের জনক, তাহার 
গা হইতে আমরা প্রথম বুঝিতে পারি যে জটিল ও দুরূহ 
বিষয় বাঙ্গালার সাহায্যে বোধগম্য করা সন্তব। তিনিই 
্রাক্মধন্মের প্রথম প্রবর্তক ও হিন্দুকে বন্থ যুগের আচার ও 
কুসংস্কারের জীর্ণ বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার অগ্রদূত। তিনি 
অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। “তখনকার দিনের 





সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের উদ্ধে উঠিতে ন! 
পারিলেও, 'ধন্মের সার কথা উপনিষদকে আশ্রয় করিয়া 
তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামগ্রস্ত করিতে প্রয়াস 


করিয়াছিলেন ' কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা 237181016 
বা গতিশীল ব্যাপার,/উপনিষদেই ইহার পর্যযাবসান নহে»_এই 
বোধ ন! থাকায় ্র্মমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জন্ত 
একদেশদরশী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্যযুক্ত-চিত্তের মানুষ 


অমর বাঙালী ১৪৫ 


না হওয়ায় রামমোহন এদেশের মন যাহা চায় তদনুরূপ ঈশ্বরে 
একান্তভাবে নিমজ্জিত লোক-পুজিত ধর্মগুরু হইতে পারেন 
নাই ।” 


বাধাকাস্ত দেব ( ১৭৮৪-_-১৮৬৭ খৃঃ) 


শোভাবাজারের রাজ রাধাকাস্ত দেব একদা বাঙ্গালী 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন । তিনি বাঙ্গালীর বিশিষ্টত! 
কখনও ত্যাগ করেন নাই ৷ বাঙ্গালার সামাজিক স্বতন্ত্রতা রক্ষা 
করিয়া বাঙ্গালীকে তিনি আত্মরক্ষার পথ দেখাইয়াছিলেন। 
তিনি [3176197) [179197) 48800180100 এর আজীবন সভাপতি 
ছিলেন। তিনি বিবিধ ভাষায় স্ুপপ্ডিত ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুও অতীব আশ্চধ্যজনক | তিনি মৃত্যুর দিবস প্রাতঃকালে 
হঞ্ধপান করিয়া ভৃত্য নবীনকে বলেন, “আজ আমার শেষ 
দিন।” তশুপর কিরপে তাহাকে দাহ করিতে হইবে এবং 
দেহাবশেষের কিরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে তদ্িষয়ে উপদেশ 
দেন। পরে তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন করিয়া 
গৃহপ্রাগণে আসিয়া তুলসীতলায় বুন্দাবনের্ত পবিত্র রজের 
শয্যায় শিরভাগে শালগ্রাম শিল1 রাখয়। শুন করতঃ মাল! 
জপ করিতে লাগিলেন। ছুই ঘণ্টাকাল জপ করতে করিতে 
তাহার পবিত্র আত্মা দেহত্যাগ করিল। তাহার শেষ কীন্তি, 
-*৪৬ বশুসর পারশ্রমের ফল “শব্দকল্পত্র্ম ।” ঝ্াজকৃষ্ণ রায় 
লিখিয়াছেন__ 


“হে বিদ্বান-কুল ধন, যতন প্রচুর 
করিলে উন্নতি হেতু বাঙ্গাল! ভাবার ! 


১৩ 


১৪৬ আমর! বাঙ্গালী 


প্রকাশিলে অজ্ঞানতা করিবারে দূর 
“শবা-কল্প-দ্রেম নাম অভিধান সার ; 
অপুর্ব এ অভিধান ।” %* * * 


গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ( গুড়গুড়ে ভট্টাচার্ধ্য ), ঈশ্বর গুপ্ত 

এককালে গুড়গুডে ভট্টাচার্য্যকে সকলেই চিনিত। তাহার 
“সংবাদ ভাস্করের” নাম বাঙ্গাল সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 
সগৌরবে উল্লেখযোগ্য । ১২৪২ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত 
হয়। “ভাস্করের” সহিত ঈশ্বর গুপ্তের “প্রভাকরের” কবিতা- 
যুদ্ধ সেকালে দেশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহাকে জজ পণ্ডিতের 
পদ গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলে তিনি তাহ। 
প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন,_-“আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্ষণ,__ 
“ভাস্কর” ভিন্ন অন্ত কোন কিছুর জন্য আমার অর্থের আবশ্যক 
নাই।” এ ত্যাগ স্বীকার একদিন বাঙ্গালীর জীবনে অশ্রুতপূর্ব 
ছিল না। 


হরিশ্তজ্্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪--১৮৬১ খু) 

মাত্র ৩৭ বর্ুণর কাল ছিল তাহার পরমায়ু। ১৮৬৫ হইতে 
১৮৬০ খু মানু চারি বংসর কাল তিনি “হিন্দু প্রেটিয়ট” পত্র 
সম্পাদন! কঞ্রপ্বার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে 
কীন্তিগৌরব্ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল বাঙ্গালীর 
মুখোজ্জল করিবে । /স্পষ্টবাদিতায়, সত্যনিষ্ঠায়, সাহনিকতায়, 
আত্মমর্য্যাদাজ্ঞার্জটে পরহুঃখকাতরতায় তাহার ম্যায় ব্যক্তি খুবই 
কম জন্মিয়াছে। তীহার অল্লপপরিসর সম্পাদক-জীবন মধ্যে 
ভারতের সিপাহীবিদ্রোহ, নীলকরগণের অত্যাচার, সনন্দপত্রের 
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পুনঃসংস্কার, অযোধ্যাকে অধিকারভুক্তকরণ, বিশ্ববিগ্ঠালয় 
স্থাপন ও মহারাণীর হস্তে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ প্রভৃতি 
কয়েকটি যুগাস্তকর ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল। তাহার 
লেখনী সম্পাদকের কর্তব্য বিয়য়ে যে আদর্শ স্থাপন করিয়! 
গিয়াছে তাহা তাহাকে অমর করিয়া! রাখিবে। 

সিপাহী-বিদ্রোহ দমিত হইলে একদা বড়লাট-প্রাসাদ 
হইতে তাহার ভবানীপুরস্থ বাসাবাটীতে একখানি পত্র লিখিত 
হয় যে “আপনি কোন্‌ দিন সময় কারয়া, কখন লর্ড ক্যানিংএর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন? বড়লাট বাহার আপনার 
সহিত শাসন সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাহেন।” তিনি এই 
পত্রের সগ্ভ সগ্ভচ এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন-_-“আমি দরিদ্র 
সাধারণ ব্যক্তি । আমার পক্ষে বড়লাট দর্শন শোভন হইবে না । 
তিনি এদেশে ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি ; ব্যক্তিগত ও পদগ্নত 
অতি প্রবল মহিমার দ্বারা আমার মতন দরিদ্রের মন আচ্ছন্ন 
এবং বিষুপ্ধ হইতে পারে । পাছে বিমৃঢ় অবস্থায় আমি বাজে কথা 
কহিয়া ফেলি, সেই ভয়ে আমি লাটপ্রাসাদে যাইব না। 
দরিদ্রের প্রতিনাধ আমি, আমার জাতির দেশের সম্বন্ধে 
“হিন্দু প্রেটি,য়টে” আমি ষাহা! লিখিয়া থাকি, ট্রাহাই আমার 
বক্তব্য; হিন্দু প্রেটি,য়ট যখন লর্ড ক্যানিং 'ৈয়মিত পাঠ 
করিয়া থাকেন তখন আমার তাহাকে নৃতন কিছু বঁলিবার নাই। 
আমার ব্যক্তিগত সুখ হুঃখের কথা, অভস্থ্‌ অভিযোগের কথ। 
আমি বড়লাট বাহাছুরকে শুনাইতে গাহি অতএব আমি 
তাহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।” ইহা আজ 
প্রায় ৮* বৎসর পুর্ধবের কথা । আজও গরমপন্থী অনেক 
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নেতা এরূপ লেখা দূরের কথা৷ ভাবিতেও পারেন না। তাহার 
গুণমুঞ্ধ দেশবাসী ভবানীপুর হরিশপার্কে একটা স্মৃতিস্তম্ভ নিন্মাণ 
করিয়া তাহার আদর্শ জাগরূপ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাহার মৃত্যু হইলে কবির] গান বাধিয়াছিল,_-“নীল বানরে 
সোণার বাংলা করলে এবার ছারখার । অসময়ে হরিশ মলো_ 
লংএর হলে কারাগার ৮ 


প্রসন্ধকুমার ঠাকুর (১৮০৩--১৮৬৮ খু )-5 


তিনি এদেশের ধনীদিগের সম্মুখে শ্রমের মধ্যাদার আদর্শ 
স্থাপন করেন। ধনীর সন্তান হইয়াও তিনি সদর দেওয়ানী 
আদালতে ওকালতী আরম্ত করেন। ইহাতে তাহার আয় 
বাধষিক দেড়লক্ষ টাক] হইত। তিনি লাখরাজ বাজেয়াণ্তীর 
বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়া ৫ বিঘার অনধিক লাখরাজ 
জমিগুলির বাজেয়াণ্তী রহিত করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় তিনিই 
প্রথম বাঙ্গালী দন্ত । “ঠাকুর-ল-লেকচারের” জন্য তিনি 
কলিকাতা বিশ্বপ্লিগ্ভালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। মূলা- 
জোড়ের সংস্কৃত শিক্ষালয়ের গৃহ নিম্মাণ জন্য ৩৫ হাজার টাকা, 
দাতব্য চিকিঞ্রালয় জন্য এক লক্ষ টাকা, অনুগত আত্মীয় স্বজন 
জন্য ছুই লক্ষ পনর হাজার টাকা, এবং অসংখ্য 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দান ক রাধাকাস্ত দেব বাহাছুরের পর তিনি 
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137161910 1001 ৪90018,101)এর সভাপতি হ'ন। বাঙ্গালার 
রঙ্গালয়ের ইতিহাসেও তাহার নাম স্মরণীয় থাকিবে । তিনি 
আইন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গাল ও ইংর 
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ংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেনেট গৃহের বারাগ্ায় 
তাহার মর্মর মৃত্তি স্থাপিত আছে । 


কালীপ্রসম্স সিংহ ( ১৮৪১-_-১৮৭০ খৃঃ )- 


মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে বাঙ্গালাদেশ বদান্যতার অবতার, 
দীনের বন্ধু, ছুর্ববলের সহায়, গুণীর গুণজ্ভঞ এই পুরুবসিংহকে 
হারাইয়াছে। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু ঘটিলে তাহার ছঃস্থ 
পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। লঙ. সাহেবের একমাস 
কারাদণ্ড ও হাজার টাক জরিমান! হইলে তিনিই অযাচিতভাবে 
ওই হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। মধুস্থদন মেঘনাদ 
বধকাব্য লিখিলে তিনিই সভা আহ্বান করিয়া তাহাকে 
অভিনন্দন পত্র ও উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর 
সাহিত্যজীবনের উন্মেষে, গিরিশ্ন্দ্রের নাট্য লিখনে, ও সংস্কতকাব্য 
অনুবাদ করিয়! তাহার নাট্যাভিনয়ে তিনিই ছিলেন উত্সাহদৰতা 
ও পৃষ্ঠপোষক । কালীপ্রসন্নসিংহের মহাভারতের বাঙ্গাল। অনুবাদ 
বাঙ্গালা ভাষার একখানি বিরাট ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক । তাহার “নুতুম 
পেঁচার নক্সা” অনেক ভগ্কে সংশোধন করিয়া, দিয়াছে । 
দ্রীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯--১৮৭৩ খুঃ )_- 

তিনি যদি মাত্র 'নীলদর্পণ লিখিয়৷ লেখনী ছ্ুংবত করিতেন 
তথাপি বাঙ্গালাদেশে তাহার নাম অমর হইয়! থটকিত। এই 
গ্রন্থখানির প্রচার দ্বারা “নীলকর-হুষ্ট উব্লাহুগ্রস্থ প্রজাবৃন্দের 
অসন্য কষ্ট” নিবারণ হইয়াছিল। এই ্*্ত্নীনি ইংরাজীতে 
অনুবাদ করিয়া পাদরী লঙ. অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া- 
ছিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, 
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“এমন সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রম্থেরই ঘটে নাই?। 
বহ্কিমবাবু নীলদর্পণকে 00018 17070808170. এর সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। দীনবন্ধুর পূর্বে বাঙ্গালাদেশে তাহার মত 
উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক আর কেহ লিখিতে পারেন নাই । 
তাহার রচন। হাস্ত-রস-প্রধান ছিল । 


প্যারীচাদ মিত্র (টেকটাদ ঠাকুর )-_ 


প্যারীটাদ ও নীলমণি বসাক পগ্ডিত-বাঙ্গাল! যুগে সহজ 
রচন৷ রীতির প্রবর্তন করেন । প্যারীঠাদের পুর্বেবে মাসিক 
পত্রিকায় সামাজিক বিষয়ে কেহ কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 
নাই। তাহার “আলালের ঘরের ছুলাল”» “মদ খাওয়৷ বড় 
দায়” বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় থাকিবে । তিনি 
স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন । “তিনিই প্রথম দেখাইলেন, 
যেমন জীবনে তেমনিই সাহিতো, ঘরের সামগ্রী যত জুন্দর 
পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যর্দ সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, 
তবে বাঙ্গালা কঃ?! লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে ।” 


.১৮৩৮--১৮৮৪ খৃঃ )7 






মাত্র বাঞ্লুশ বৎসর বয়সে তিনি “হিন্দু পেটি, টের” 
সম্পাদনার ধার গ্রহণ করেন । এলবার্ট বিল, যুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ 
বিধান, আসামের কুন্টি আইন প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার জ্বালাময়ী 
বক্তৃতা বাঙ্গালার্টট আকাশে বাতাসে আজও প্রতিধ্বনিত। 
লর্ড নর্থক্রক, লর্ড লিটন, লড” রিপন প্রভৃতি উদ্বার মতাবলম্বী 
বড়লাটগণও কখনই তাহাকে লাট বাড়িতে এক পেয়াল। 
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চা পান করাইতে পারেন নাই ৷ ইলবার্ট সাহেব তাহার বিলের 
বিপক্ষে কৃষ্ণদাসের বক্তৃত৷ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “এরপ ব্যক্তি 
পৃথিবীর যে কোন দেশে যশন্বী হইতে পারেন” । রাজা ও ভিখারী 
তাহার নিকট সমভাবে সমাদর পাইতেন। তাহার মতন বাণী 
স্যার স্ুুরেন্দ্রনাথ ব্যতীত বাঙ্গীলায় কেহ জন্মায় নাই। 


বামকৃঞ্চ পরমহংস ( ১৮৩৩--১৮৮৬ খৃঃ ) 


হুগলি জেলায় কামারপুকুর গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের 
পুত্র গদাঁধর জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বতসর বয়সে “গদাই' 
এর নাম পরিবর্তন করিয়া রামকৃষ্ণ রাখা হয়। দশ এগার 
বৎসর বয়সেই তাহার ভিতর ধন্মের ভাব প্রকাশ পায়। 
বাল্যকাল হইতেই শ্যামা সঙ্গীত, কথকতা, সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ 
তাহাকে আকৃষ্ট করিত । তাহার জ্যেষ্ঠ রামকুমার শান্সরজ্ঞ পণ্ডিত 
ছিলেন। রাণী রামণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিলে 
তিনি পুজারীর পদ গ্রহণ করেন; রামকৃষ্ণ তাহার সঙ্গে আসেন। 
রামকুমারের অবস্থার উন্নতি হইলে সারদা দেবীর সহিত 
রামকৃষ্ণের বিবাহ দেন। ইহার অল্পকাল পরে রামকুমারের 
মৃত্যু হইলে রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের পদে বাহ]ুল হ'ন। পুজা 
করিতে বসিয়া রামকৃষ্চ আত্মহারা হইতেন * কখনও দেবী 
মুত্তির মন্তকে পুষ্প চন্দন না দিয়া নিজের মাথায় দিতেন, 
কখনও আরতি করিতে করিতে নৃত্তু করিতেন, কখনও ম' মা 
বলিয়া ডাকিতে ভাকিতে মুচ্ছিত হইএসউ্রডিতেন। অবশেষে 
তিনি পঞ্চবটামূলে আসন স্থাপন করিয়া তপস্তা আরম্ভ 
করেন। দশ বৎসরকাল তিনি তথায় অতিবাহিত করেন । 


১৫২ আমর! বাঙ্গালী 


তাহার কামিনী ও কাঞ্চনে কোন আকর্ষণ ছিল না। গঙ্গার 
জলে টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিতেন, টাক মাটি, মাটি টাকা” । 
তিনি শিশুর মত সরল ছিলেন। তিনি অতি সরল গ্রাম্য 
ভাষায় দৃষ্টাস্তের দ্বারা জটিল ধশ্মতত্ব অতি সাধারণ লোকেরও 
বোধগম্য করিতেন । ঈশ্বরের নামেই অনেক সময় তাহার 
সমাধি হইত । জীবে এবং সর্ব বস্ততে তাহার সমান লেহ 
ছিল। তাহার নিকট সকল ধন্মবাদ সমান ছিল। তিনি 
শাক্ত ছিলেন, বৈষঞ্ব ছিলেন, শৈব ছিলেন। তিনি কোন 
প্রকার আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না । গেৰিক বস্ত্রাদি ব্যবহার 
ন। করিয়া, লালপেড়ে ধুতি পরিধান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ 
কেশব সেন তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__“তিনি একজন প্রকৃত 
সিদ্ধপুরুষ, যোগবলে তাহার মন সর্বদাই ভগবানেতে সংযুক্ত 
থাকে । তিনি ছেলের মত সরল এবং ঈশ্বর প্রেমে মত্ত 
হইয়া পাগলের মত হু"ন” | তিনি গলক্ষত রোগে ইহলীল। 
সংবরণ করেন । বেলুড় মঠে তাহার শতবাবিকী মহাসমীরোহে 
সম্পাদিত হইয়াছে । ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে রাজ। 
রামমোহন প্রভৃক্লি খুষ্টধন্ম রোধ করিতে যে প্রয়াস করেন, 
রামকৃষ্ধের আবির্চাবে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় । 


স্বামী বিবেকার্ারদ ( ১৮৬২--১৯০২ খুঃ) 


কলিকাতার সিমল), অঞ্চলবাসী হাইকোটের উকিল 
বিশ্বনাথ দত্ত টি পিতা । তাহার মাতা ভুবনেশ্বরী 
পুত্রার্থে শিবপৃজা করিয়া! এই পুত্র লাভ করেন। বাল্যে তাহার 
নাম হয় নরেন্দ্রনাথ। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত ছ্রস্ত ছিলেন, 


অমর বাঙ্গালী ১৫৩ 


তাই মাত ভূবনেশ্বরী বলিতেন, “মহাদেব নিজে না৷ এসে 
একট! ভূত পাঠিয়েছেন+। কিন্তু যখন দিব ছিপ্রহরে বাড়ীর 
মেয়েদের মজলিশে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ হইত তখন 
নরেন্দ্র শাস্ত হইয়া! তাহা শুনিত। পাড়ায় কথকতা হইলে 
ছরস্ত নরেন্দ্রনাথ সেখানে বাসা বাধিত। নরেন্দ্র বাল্যকাল 
হইতেই নিভশক ছিল। কলেজে প্রবেশ করিবার পর হইতেই 
তাহার ধন্মপিপাসা প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ তিনি ব্রাহ্গ- 
সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হু'ন। নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের প্রকৃত খোঁজ 
করিতেছিলেন। যখন কেহ তাহাকে ঈশ্বরের খোজ 
দিতে পারিল ন। তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ জন্মিল। 
ঠিক এমন সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হঈল। 
প্রথম সাক্ষাতেই ঠাকুর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 
“তুই এতদিন কেমন করে আমায় ভুলে ছিলি। আমি 
কতদিন থেকে তোর পথপানে চেয়ে বসে আছি। ভগবান 
তোকে মানবজাতির কল্যাণের জন্ত পাঠিয়েছেন” । স্তম্ভিত 
নরেন্দ্র ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ঈশ্বর দর্শন 
করিয়াছেন” ? ঠাকুর বলিলেন, হা, এত স্পুষ্ট ভাবে, যেমন 
তোকে দেখছি'। এইবার নরেন্দ্র ঠাকুরের উপদেশ মত 
সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন । এই অবস্থায় তি তব বিএ, পাশ 
করিলেন । এদিকে পিতাও কিছু ন1 রাখিয়া! ব্বর্গলাভ করিলেন। 
ংসারের চাপে তিনি সংসারী হইতে চা হিউ্ুন, কিন্তু মন তাহাকে 
বৈরাগ্যের পথে টানিল। ঠাকুরের আগ্টেু তাহার জীবিত 
কালে নরেন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইল না । অবশেষে ঠাকুরের 
চরম রোগ দেখা দিল। ঠাকুর তাহাকে মৃত্যুশয্যায় উপদেশ 


১৫৪ আমরা বাঙ্গালী 
দিলেন, “তোকে কাজ করতে হবে, স্বার্থপর হইয়া নিজের মুক্তির 
এখন চেষ্টা করিস্‌ না। যে মানুষ ভগবানকে চায় তাহাকে 
প্রথমে ভগবানের সন্তান মানুষকে ভালবাসিতে হয়”। এইবার 
ঠাকুরের আদেশক্রমে তাহারা বারজন যুবক সন্যাস গ্রহণ 
করিলেন__বরাহনগরের একখানি পুরাতন ভাড়াবাটাতে মঠ 
স্থাপিত হইল । অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অর্থ নাই--তপস্তা ও 
কীর্তন তখন তাহাদের একমাত্র কার্ধ্য ও উপজীব্য । 

অনস্তর বিবেকানন্দ ভারতভ্রমণে বহির্গত হুইলেন। ভ্রমণ 
করিতে করিতে স্বামিজী হিমালয়ে গিয়া অন্ত গুরুভাইদের 
সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল তপস্যা করিলেন । পরে তিনি 
পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। আলোয়ারে আসিয়া 
সেখানকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহারাজা 
বামিজীকে বলিলেন, “আমার মাটি, পাথর, ধাতুনিম্মিত দেব- 
দেবীর মৃত্তিগুলির উপর ভক্তি নাই, এবং কি জন্তই বা ভক্তি 
করিব ?” স্বামিজী তাহার উত্তরে মহারাজার একখানি 
ফটোগ্রাফ ভূমিতে রাখিয়া সকলকে তাহাতে থুতু ফেলিতে 
বলিলেন। ঝ্ডিমন্ত কেহই রাজী হইল না। তখন স্বামিজী 
মহারাঁজকে চির “দেখুন, যদিও ছবিখানার ভিতর আপনি 
নাই তথাপিএশাপনার প্রতিকৃতির উপর থুতু ফেলিতে কেহ 
রাজী হইল শা, কারণ সকলে আপনাকে শ্রদ্ধা করে । হিন্দুরাও 
মাটি পাথর পুজা কর্টেনা, মৃত্তির মধ্য দিয়া ভগবানকে পুজা! 
করে” । স্বামিজ)৪৫৬পদেশে মহারাজের চৈতন্ত হইল । অতঃপর 
্বামিজী সমস্ত ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া কন্যাকুমারিকার 
সমুদ্রকুলে দেহত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ভারতের 


অমর বাঙ্গালী ১৫৫ 
ছঃখের কথা স্মরণপথে আসায় তাহার হৃদয় কাদিয়া উঠিল, 
আর মরা হুইল না। 

ইহার পর তিনি আমেরিকায় সিকাগো সহরে ধন্মসভায় 
যোগ দিতে গমন করিলেন | তখন তাহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। 
আট দশ হাজার শিক্ষিত নরনারীর সম্মুখে তিনি যে বক্তৃতা 
দিলেন তাহাতে আমেরিকায় ভারতের ধন্্গৌরবের প্রতিষ্ঠ। 
হইল । অতঃপর তিনি সমগ্র যুরোপ পরিভ্রমণ করেন। চারি 
বগুসর পরে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন । কলিকাতার 
পথে সিংহলে ও মান্দাজে তাহার বিপুল অভার্থনা হইল। 
কলিকাতায় তাহার শিষ্ঠ সংখ্য। দ্রুত বাড়িতে লাগিলে তিনি 
“ভ্রীপ্রীরামকুষ্ণ মিশন” প্রতিষ্ঠা করিলেন। দ্ররিদ্র নারায়ণের 
সেবাই এই মিশনের উদ্দোশ্যা। ১৮৯৮খুঃ বেলুন মঠ প্রতিষ্ঠিত 
হুয়। এই সময় কলিকাতায় প্লেগ মহামারী দেখা দিল । স্বামিজী 
ভগ্রন্বাস্থ্যসত্বেণড সন্নাসীদের সাহাষ্যে প্রাণাস্ত চেষ্টায় সেবাকাধ্য 
চালান। অর্থাভাব দেখা দিলে বলিয়াছিলেন, “জীবের সেবায় 
মঠের জমি বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ কগিতে একটুও দ্বিধা করিব 
না”। তাহার উপদেশ ছিল, “উঠ, জাগ, আন, কতদিন দ্বুমায়ে 
থাকিবে । তোমাদের মধ্যের অনস্তশক্তি জাগাইয়া তোল” । 

তিনি দ্বিতীয় বার যুরোপ ও আমেরিক। মণ করেন। 
প্রত্যাবর্তনকালে যাহাতে কোন অভ্যর্থনাদি না হয় সেজন্য 
সন্গ্যাসীর বেশ ত্যাগ করিয়া! বিলাতী ঈঞ্জুবাক পরিয়া সকলের 
অগোচরে বোম্বাই হইতে কলিকাতা পৌঁছিই। 

ইতিপূর্বেবেই মায়াবতীতে একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
এইবার তিনি পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন । চন্দ্রনাথ তীর্থ হইতে 
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ফিরিবার পথে অনুস্থ হইয়া শিলং গমন করেন । সেখান হইতে 
ফিরিয়া কিছুদিন বিশ্রামাস্তে ছজন জাপানী বন্ধুর সহিত 
বুদ্ধগয়ায় যান। সেখান হইতে কাশী গিয়া ভবিব্য রামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রমের বাজ বপন করিয়া আসেন । ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই 
কাহাকেও পুর্বধাহ্কে কিছু জানিতে ন দিয়া রাত্রি ৯টার সময় 
তিনি মহাসমাধি যোগ দ্বারা দেহত্যাগ করেন । তখন তাহার 
বয়স মাত্র ৩৯ বহসর । দেশ ও দরিদ্রনারায়ণ তাহার একমাত্র 
উপাস্ত দেবতা ছিল। নির্ববাণলাঁভ করিবার পুর্বেবে আসমুদ্র- 
হিমাচলকে তিনি এই অমর বাণী দিয়! গিয়াছেন__“হে ভারত, 
ভূলিও না__তোমার নারা জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, 
দ্ময়ন্তী | ভুলিও না__তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্ববত্যাগী শঙ্কর । 
ভূলিও না_-তোমারাববাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় 
স্থখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে । ভুলিও না 
তৌমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র । ভুলিও নাঁ_ 
নীচজ|তি, মুখ? দরিদ্র, অজ্ঞ, যুচি মেথর তোমার ভাই। হে 
বার, সাহস অবলম্বন কর, সদাই বল-_আমি ভারতবাসী, 
ভারতবাসী আমার ভাই ; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র 
ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী আমার 
ভাই। সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসপী আমার প্রাণ, 
ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু- 
শয্যা, আমার যৌবনের্উপবন, আমার বাদ্ধক্যের বারাণসী ; 
বল ভাই ভারতেবুর্গ'কা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার 
কল্যাণ ।” তিনি ত্যাগ ও সেবাধণ্ম প্রচার করেন। 

রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সেবাকাধ্য জগৎব্যাগী। বেলুড় মঠের 
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অধীনে ৬৯টা প্রতিষ্ঠান (মিশন ও মঠের) কার্য চালাইতেছে। 
উহাদের মধ্যে ৩১টী বাঙ্গালাদেশে, গুটী আসামে, ৬্টী বিহারে, 
২টা করিয়া উডি্যা, বোম্বাই ও মহীশৃরে, ১১টা যুক্তপ্রদেশে, 
১টী করিয়া দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু, কোচীন, কুর্গ ও ত্রিবাঙ্ুরে, 
এবং ৬টী মান্দ্রাজে সেবা ও শিক্ষাকাধ্যে ব্যাপূত আছে। ইহা! 
ছাড়। ভারতের বাহিরে বশ্মায় ২টী, সিংহলে ৪টী, ইংলগড, ফ্রান্স, 
স্ুইজারলগ্ু, আর্ড্ছণ্টনা, ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক একটা 
করিয়া এবং আমেরিকায় ১১টী কেন্দ্র আছে । ছোট বড় সমস্ত 
কেন্দ্র লইয়া ১৯৩৭ সালে মোট সংখা। ১০৮ দাড়াইয়াছে। 
মিশন ও মঠের অধীনে নয়টী হাসপাতাল, ৪৩টী ডিস্পেন্সারী, 
৩৩টী সেবাকেন্দ্র, ১২টা উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়, ৫টী কৃষি ও শিল্ল 
বিদ্যালয়, ৫টী মধ্য ইংরাজী ও ৫৭টী উচ্চ ও নিয় প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, ৮টী নৈশ বিদ্যালয় ও একটী সংস্কত শিক্ষালয় 
পরিচালিত হইতেছে । মিশনের স্থাপিত অনেকগুলি গ্রন্থাগার, 

স্কৃত চতুম্পাঠী প্রভূতিও আছে । ইহা ছাড়া লোকহিতকর 
বন্ুতর কার্যে মিশন নিযুক্ত আছে । জাতিনিব্বশেষে আতুর ও 
দ্রিদ্রনারায়ণের সেবা মিশনের ধন্ম | মিশনের 'বাধিক ব্যয় প্রায় 
৬ লক্ষ মুদ্রা । ইহার স্থায়ী ফণ্ডের পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা । 


বাজেক্দ্লাল মিত্র--( ১২২৮-১২৯৮) 


তিনি ভারতীয়ের মধ্যে প্রত্বতত্বচচ্চীছুঅগ্রণী ছিলেন । তিনি 
১২” খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উচ্ছু সংস্কৃত, ইংরাজী, 
পারশি, উর্দ, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী ও জান্মাণ ভাষ! 
জানিতেন। ১৮৭৫ থুঃ বিশ্ববিদ্ভালয় তাহাকে ভি, এল, 
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উপাধি দান করে। তিনি ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রর্থন 
এসিয়াটিক সোসাইটার সভাপতি নিব্বাচিত হন। তিনি এদেশে 
বাঙ্গাল৷ ভাষায় পুরাতত্ব, প্রাণিবিদ্ভা শিল্প ও সাহিত্যের 
আলোচনাপূর্ণ “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ও “রহস্যসন্দর্ভ' নামে ছুইখানি 
মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। 


ঈশ্বরচক্দ্র বিদ্ভাসাগর (১৮২”--১৮ন১ খুঃ) 

বিছ্ধার সাগর- বিগ্ভাসাগর, দয়ার সাগর- বিদ্যাসাগর, 
পুরুষ সিংহ বিদ্যাসাগর, নব্য বাঙ্গালার শিক্ষাণ্ডরু। তাহার 
মনুষ্তত্ব ছিল সজীব-_দেশাচারের বাধা, সমাজের জ্রকুটী, অর্থের 
ও পদের প্রলোভন কর্তব্য হইতে তাহাকে কখনও একপদও 
বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তিন বাঙ্গালী ছিলেন, হিন্দু 
ছিলেন-__সমাজ সংস্কার কার্যে শান্্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ধার৷ 
কখনও ত্যাগ করেন নাই। বিধবা বিবাহ তিনি শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অর্থ, সামর্থ, খ্যাতি, পদগোৌরব 
কিছুই দৃকৃ্পাত করেন নাই । 

তিনি বেশ চুষায়, চিস্তায়, ত্যাগে, পরোপকারিতাই খাঁটা 
বাঙ্গালী ছিলেন। সিংহের ন্যায়, বিক্রমশালী হইলেও প্রাণ 
ছিল তার নবনীত কোমল । বালবিধবার কষ্ট যেমন তাহাকে 
মুহামান করিত, ছুগ্ধের জন্য গো-বুসকে বঞ্চিত করিতেও তাহার 
প্রাণ সেই রকম কীদ্র। এইজন্য তিনি কখন ছুপ্ধ পান করেন 
নাই। তাহার স%৬ক্তি সকলের দৃষ্টান্তস্থল । তাহার স্থাপিত 
“মেট্রোপলিটন কলেজ” আজ এঁবগ্ভালাগর কলেজ নাম ধারণ 
করিয়া ধন্ত হইয়াছে । দানে তিনি ছিলেন দাতাকর্ণণ নিজের 
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না রাখিয়া! বিলাইয়। দিতে তাহার সমকক্ষ কাহাকেও দেখা যায় 
নাই । মাইকেল অসময়ে তাহাকেই একমাত্র বন্ধু পাইয়াছিলেন। 


বঙ্গসাহিত্যে তাহার দান অতুল। তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
চির নমস্ত । 


কবি রজলাল-__ 


পদ্মিনী উপাখ্যানই প্রথম বাঙ্গাল। এতিহাসিক কাব্য । 
বস্ছিমচন্দ্র বলিয়াছেন,__“আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের 
সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।” এই জাঁতি-বৈর ভাব 
হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে রঙ্গলালই সর্বপ্রথম প্রচার কারয়াছেন। 
ভারতে স্বাধীনত। উপাসনার মঙ্গলঘট তিনিই সর্বপ্রথম স্থাপন 
করেন। 


ভূদেব মুখোপাধ্যায়_( ১৮২৫--১৮৯৪ খুঃ ) 


ভূদেবের জীবন-_খাঁটা হিন্দু বাঙ্গালীর আদর্শ জীবন । এই 
আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে তিনিই কেবল আত্মবিস্মৃত ছিলেন না। 
্বদেশীয় শাস্ত্রে, শ্বদেশীয় আচারে, স্বদেশীয় সমাজে, স্বদেশীয় 
ধন্মে, স্বাদেশীয় সাহিত্যে তাহার আস্থা ও ভক্তি অচল ছিল। 
(তিনি বলিয়াছেন, “প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । ইংরাজের ংপ্রকৃতির একতা নাই। 
ইংরেজ কার্ধ্যকুশল, অহঙ্কারী ও লো হিন্দু শ্রমশীল, 
সুবোধ, নম্র্থভাব ও সন্তষ্টচিন্ত। ইংরেট নিকট হিন্দুকে 
কেবল কাধ্যকুশলত শিখিতে হয্স। ” আর কিছু শিখিবার 
প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীকে সর্ববতোভাবে স্বজাতি 
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বিদ্বেবরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। স্বজাতির 

সহানুসূৃতিকেই পরম ধন ভাবিয়া ভোগ করিতে হইবে ।” 
তিনিই বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম “ডিরেক্টর অফ্‌ পাবলিক 

ইন্স্ট্রাকৃশান্” পদ প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার জন্য তিনি 

লক্ষাধিক মুদ্রা দান করিয়! গিয়াছেন । 

রজনীকান্ত, অক্ষয়কুমার-_ 


রজনীকান্ত পাঁচখণ্ডে “সিপাহী যুদ্ধের” বিরাট ইতিহাস 
প্রণয়ন করেন। ইহার পূর্বেব এরূপ বৃহৎ এঁতিহাসিক গ্রন্থ 
বাঙ্গালা ভাষায় আর লিখিত হয় নাই। তিনি বাঙ্গাল! পুস্তক 
লিখিয়। বহু অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদের 
প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্চোক্তা ছিলেন । 

আদর্শ বাঙ্গালা গন্ভের জন্মদাতা অক্ষয়চন্দ্র। তাহার 
“ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়” তুল্য পুস্তক আর লিখিত হয় 
নাই। বাঙ্গাল। ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার পথ তিনিই প্রথম 
প্রদর্শন করেন। 
স্বরেজ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেস আন্দেলন _ 


“স্রেন্্রনাথ বাঙ্গালী । তাহার প্রতিভার প্পেরণ। 
ও সুদীর্ঘ কম্মজীবনের প্রভাব বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া, 
সমগ্র ভারতবর্ষকে অধিকার কারয়া আছে ; লাল! লাজপৎ রায় 
বল, মদনমোহন মান্ুর্ণয বল, ফিরোজসাহ মেট! বল, সকলের 
যশ নিজ নিজ %শৈ বহুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ । ধন ও রাজ- 
প্রসাদ তাহার প্রাথমিক উন্নতির সোপান হয় নাই । কংখ্রেসের 
শৈশবকালে তাহার জন্মদাতা ও ধাত্রীবর্গ প্রাণপণে তাহাকে 


অমর বাঙ্গালী ১৬৯ 


বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অসমসাহসিক বা 
ফলাফল বিচার রহিত বীরত্বের অধিকারী ছিলেন না বটে, কিন্তু 
অবিচলিত ধের্য ষে বীরত্বের লক্ষণ, আর নিন্দাম্ততি উভয়কে 
সমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে চলিবার 
শক্তির ভিতরে যে সাহসিকতা লুক্কাধিত থাকে, সে বীরত্ব ও সে 
সাহস সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্ববদাই দেখা গিয়াছে । যে নিগুঢ় 
কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবহার মধ্যে 
পড়িয়াও প্রাকৃতিক নির্ববাচনের নিয়মানুষাযী, আত্মরক্ষার ও 
আত্মচরিতার্থতা লাভে সমর্থ হয়, স্ুরেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্যরূপে 
সে কৌশলটী লাভ করিয়াছিলেন । 

আপনার কম্মজীবনের প্রারস্তেই স্ুরেন্দ্রনাথ যে ঘোর 
বিপাকে পতিত হ"ন, সেরূপ বিপাকে পড়িয়া অতি অল্প 
লোকেই আবার মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারে । আসিষ্ট্যাপ্ট 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদ হইতে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক 
হইলেন । উচ্চ রাজপদের সকল আশা সমূলে উৎপাটিত হইলে 
তিনি স্বদেশের রাদ্ীয় জীবন স্থষ্টি ও তাহার বৃহত্তর কর্মক্ষেজে 
আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসম্কল্ল হইলেন । 

যদিও তাহার মত শীতিশীল পতি ও সস্তানবৎসল পিতা 
আমাদের দেশে বিরল, তথাপি প্রথম জীবনে নবীন পুত্রশোক 
ও শেষ জীবনে নিদারুণ পতীবিয়োগ, এ সকলের কিছুতেই 
ক্ষণকালের জন্যও তাহার স্বাদেশিক ক" ষ্টার কোন ব্যাঘাত 
জন্মাইতে পারে নাই। ভারত-সভার ওঠা দিনে স্ুরেজ্র- 
নাথের পুত্রবিয়োগ হয়। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন উক্ত 
সভায় তাহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়, দেই শোকাহত 


৯১ 


১৬২ আমরা বাঙ্গালী 


স্ুরেজ্্রনাথ চক্ষের জল ও অঙ্গের ধুলি মুছিয়া উঠিয়া 
ঈাঁড়াইলেন। আবার বৃদ্ধ বয়সে পত্বীশোকে সুরেন্্রনাথ 
এক দিনের জন্যও আপনার দেনন্ডিন কর্দ হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার এই মুক্তভাব ছিল স্বভাবসিদ্ধ। 
সুরেন্জ্নাথের বাগ্সিতাশক্তি তাহার অপুর্ব শব্দ-সম্পদের 
উপর নির্ভর করিত। সঙ্গীতের ন্যায় উহ শ্রোতৃবর্গের চিত্তে 
'তড়িত-সঞ্চার করিত । ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্লে 
অল্লে যে রাগ্্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, 
তাহাকে মৃত্তিমস্ত করিয়াই স্ুরেন্দ্রনাথ আমাদের রাত্ীয় 
কশ্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। এই অভিনব স্বদেশ- 
প্রীতির সহিত একট বিজাতীয় পরজাতি বিদ্বেষ জাগিয়া 
উঠে। বস্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” ও হেমচক্দ্র, নবীনচন্দ্র 
গোবিন্দচন্দ্র, রঙ্গলাল, সতোন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিক্্র, মনোমোহন 
প্রভৃতির কবিপ্রতিভা, নানাদিকে ও নানাভাবে এই স্বদেশীভি- 
মানকে ফুটাইয়া তুলে। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গ রঙ্»মঞ্চও এই 
স্বদেশগ্রীতিতে উদ্দীপন! দান করে । এইব্ূপ সময়ে স্ুরেন্দ্রনাথ 
কন্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথম সহকন্মী পাইলেন 
আনন্দমোহন বন্থকে। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-সভায় 
“শিখ-শক্তির-অভ্যুদযয়” সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দান করেন তাহাতে 
প্রথম জাতীয়তার ধারণা বাঙ্গালীর মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠে। 
ছত্রপতি শিবাজীর হিন্নরাস্ট্র প্রতিষ্ঠার মন্্ন তিনিই প্রথম উদঘাটিত 
করেন। সখ সর্বভারতীয় যে আদর্শ বাংলার সম্মুখে 
স্থাপন করিলেন, সে আদর্শ মহারাষ্ট্র বা পঞ্জাব নিজ নিজ 
প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন থাকায় ধরিতে পারিল না। এই 


অমর বাঙ্গালী ১৬৩ 


আদর্শে অনুপ্রাণিত স্ুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভার (17701% 
89090156100 ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার শাখা প্রশাখ। 
দ্রুতগতিতে ভারতময় ছড়াইয়া পড়ে । 

লর্ড ডাফরিণের সাহচধ্যে এই প্রজাশক্তির উদ্বোধন পণ্ড 
করিবার জন্যই কংগ্রেসের স্থষ্ি হইয়াছে বলিয়া লোকে অনুমান 
করে। যখন কলিকাতায় 1ব8010209] (00719191799 এর 
অধিবেশন হইতেছিল, সেই সময়েই গোপনে গোপনে বোম্বাই- 
এ কংখ্ঠেসের প্রথম অধিবেশন হয় । ভারত গবর্ণমেন্টের অবসর- 
প্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারীই কংগ্নেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
লর্ড ডাফরিণকে প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করেন। ভারতের জেলায় জেলায় যে রাস্থীয় 
সভ! সুরেন্দ্রনাথ গড়িয়া তুলিতেছিলেন এইরূপে কংশ্রেসের 
উৎপত্তিতে তাহা ব্যাহত হইল । বিগত দশ বসরে কংগ্রেস 
যে শক্তি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে, ভারত-সভ বনু কসর 
পুর্নেই তাহা সঞ্চয় করিতে পারিত। যাহা হউক, আজ 
কংগ্রেস দেশের একমাত্র শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান” । 

স্ুরেন্্নাথের জীবনী আলোচনা করিতে গেলে আপন 
হইতেই কংগখ্সেসের কথা আসিয়। পড়ে। ১৮৮৫ সালে 
বোশ্বাইএ প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন হয়। ইহার সভাপতি 
হ'ন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্ত্র বন্ছ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের 
রাষ্তীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থির হয় ষে “যস্চন্্রদিবাকর ইংরাজ 
ভারতবর্ষের শাসক থাকিবে, ভারতধীসীরা ইংরাজের 
রক্ষণাধীনে থাকিয়া কিছু কিছু রাষ্ত্রীয় অধিকার লাভ করিবে ।” 
এই লক্ষ্য ১৮৮৫ হইতে ১৯০২ সাল পধ্যস্ত বজায় থাকে । 


১৬৪ আমরা বাঙ্গালী 


১৯০৫ খুঃ বঙ্গ-ভঙ্গ হওয়ায় সুরেক্্রনাথের নেতৃতে বঙ্গ-ভঙ্গ 
আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আলোড়িত করে। এই 
আন্দোলনে স্ুরেন্দ্রনাথের সহকন্মী হন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, 
বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার দত্ত, বরিশালের অশ্বিনী দত্ত, ঢাকায় 
আনন্দ রায়, ফরি্পুরের অস্থিকা মজুমদার, চট্ট গ্রামের যাত্রামোহন 
সেন, বর্ধমানের নলিনাক্ষ বস, বহরমপুরের বৈকু্নাথ সেন, 
অরবিন্দ ঘোষ, ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায়, আব্'ল রম্ুল, লিয়াকত 
হোসেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাঁকুরতা, আনন্দমোহন বস্তু, রবীন্দ্ব- 
নাথ ঠাকুর, স্ুবোধচন্দ্র মল্লিক, শিবনাথ শান্্রী প্রভৃতি। 
মর্লির ৪966190 £০% সুরেন্দ্রনাথ 0178666180 করেন । 
বাঙ্গালাদেশে তথ সমগ্র ভারতে শীঘ্রই নরমপন্থী ও চরম- 
পন্থী হুইটী রাজনৈতিক দল স্ষ্ট হয়। ১৯০৭ সালে স্ুরাটে 
এই.ছুই দলে সংঘর্ষ হয়। চরমপন্থীদল ইহার সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ 
পরে'সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেস দখল করে। অতঃপর নরমপন্থী দল 
কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিগত ৫২ বৎসরে ১৩ 
জন বাঙ্গালী রাস্্বীয় মহাসভার সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন। 
প্রথম ৩২ বৎসরে দশজন, শেষ ২০ বশসরে মাত্র হইজন 
সভাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বনুবর্ধ ধরিয়। কংখ্েস 
বাঙ্গালীর করতলগত ছিল। এখন মহাত্মা গান্ধীই ইহার 


পরিচালক । | 
সুরেজ্দরনাথ নল পুণা ও ১৯০২ সালে আমেদাবাদ 
কংগ্রেসের সভাপর্তি হ'ন। উমেশচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৫ সালে 
ও ১৮৯২ সালে সভাপতি হ'ন। ১৮৭৫ সালে আনন্দমোহন 
ও পর বর্ষে রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। 
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১৯০২ সালে লালমোহন খোষ, ১৯০৮ সালে রাসবিহারী ঘোষ, 
এবং ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ বসু 
স্যার এস্‌, পি, সিংহ ও অন্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতি হ'ন। 
১৯২২ সালে চিত্তরগ্ন দাস গয়ার কংখ্েসে সভাপতিত্ব করেন। 
১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন । 
১৯১৯ খুঃ যে রাষ্ট্রশাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, স্ুুরেন্্নাথ 
উহার মন্ত্রী-সভায় যোগ দেন। শ্বায়ত্বশাসন বিভাগে মন্্রীত- 
কালে তিনি বিখ্যাত “কলিকাতা কর্পোরেশন? বিল পাশ করান । 
শিক্ষক হিসাবেও তাহার নাম অমর হইয়। থাকিবে । তিনিই 
স্ববিখ্যাত রিপন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা । 
ব্যারিষ্টার উমেশচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়__ 
উমেশচন্দ্র খুষ্টধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! যে প্রসিদ্ধি 
আছে তাহা সত্য নহে । তিনি তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর 
করিয়াছিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশ্চন্দ্র স্তায়রত্ব উহাতে 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পোত্রক বাটীর অদ্ধাংশ 
কুলদেবতার নামে দেবন্তর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে 
পাদরীগণকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা যদি 17165 পুজা কর, 
আমি তেত্রিশ কোটী দেবতা পুজা! করিব না কেন ?” 
গ্রেস তাহারই অর্থে পুষ্ট । তিনিই ১৮৮৫ সালের প্রথম 
ংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হ'ন্ু। ১৮৯২ সালেও তিনি 
ওই পদে দ্বিতীয়বার নিববাচিত হইয়+িলেন। ১৮৮৯ সালে 
হিউম ভারত ত্যাগ করিলে তিনিই স্ক্রংখ্থেসের সম্পাদক 
নির্বাচিত হ'ন। কংগ্রেস শ্রীতির জন্য তিনি আাড্ভোকেট 
জেনারেলের পদে বঞ্চিত হ'ন। তিনি তৎকালীন ব্যারিষ্টার- 
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গণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে 
ক্রয়ডন নামক স্থানে “খিদিরপুর হাউসে” দেহত্যাগ করেন। 
তাহার চিতাভন্মের উপর লিখিত আছে, “ইহাই উমেশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক হিন্দু ব্রাহ্মণের অন্তিম শয্য1।” 


ব্যারিষ্টার আব্দ.ল রন্গুল, লিয়াক€ হোতেন__ 

ইহার! ছুইজনেই স্বদেশী যুগে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 
রন্ুল সাহেব স্ুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। লিয়াকৎ 
দেশের জন্তা কারাবরণ এবং ছুখ দারিদ্রা সহাস্তমুখে বরণ 
করিয়া দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের নাম বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরবরেণ্য 
হইয়া থাকিবে । 


মাইকেল মধুসূদন, হেমচক্দ্র, নবীনচক্দ্র_ 

মধুন্ুদন হিন্ুকলেজে অধ্যয়ন করিবার কালে খৃষ্টধর্মে 
দীক্ষিত হ'ন। ইংরাজীতে প্রথমে তিনি দিল্লীশ্বর পৃথথীরাজের 
চরিত্র অবলম্বনে “ক্যাপটিভ. লেডি” নামক একখানি কাব্য রচনা 
করেন । কাব্যখানি আদৃত হইলেও বেধুন সাহেব তাহাকে বলেন 
যে বাঙ্গালী-লিখিত ইংরাজী কাব্য ইংরাজী সাহিত্যে কখনও 
সমাদর লাভ করিবে না । মাতৃভাষার চর্চা ভিন্ন সাহিত্যে কবির 
আসন লাভ করিতে তিনি খনও সমর্থ হইবেন না। বেথুনের 
এই উপদেশে রি মহাভারত প্রভৃতি পাঠ আরম্ত 
করেন। “শন্সিষ্ঠা” উহার প্রথম নাটক । তাহার পর গদ্ ও পদ্ধে 
“পপপ্লাবতী” নাটক লিখিয়া তিনি যশঃলাভ করেন । কিন্তু তাহার 
আগ্ঠোপাস্ত অমিতাক্ষর ছন্দে লিখিত “তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্য” 
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বঙ্গ-সাহিত্যে এক বিষম বিপ্লব আনয়ন করে। ঈশ্বর গুপ্ত, 
, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির অনুসরণকারী লেখকেরা 
সকলেই একবাক্যে এই চেষ্টার নিন্দা করেন এবং অজর্ম 
বিজ্রপবাণ তাহার মন্তকে বধিত হয়। কিন্তু তিনি ইহাতে 
ভীত বা ভগ্নোগ্চম না হইয়া বাঙ্গালা ভাষার যুগাস্তকারী কাব্য 
«“মেঘনাদ-বধ” প্রণয়ন করেন । এই কাধ্যই তাহাকে অমরত্ব 
দান করিয়াছে । বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার এই নূতন কাব্য 
পাঠ করিয়া শতমুখে প্রশংসা করেন। মধুস্থদন আরও কয়েক- 
খানি কাবা প্রণয়ন করিয়াছেন । 

মধুস্থদন আত্মসংযমের অভাবে কখনও সুখী হ'ন নাই। 
“একদিকে যেমন তিনি সরল, অমায়িক, বিদ্যোতসাহী, প্রত 
কম্মাঁ, সংকল্প সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সৎসাহসী ছিলেন, অন্থদিকে 
তিনি তেমনি ভোগী, বিলাসী, অপরিণামদর্শী, উচ্ছঙ্খল ও 
অমিতব্যায়ী ছিলেন ।” 

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন _“যদি কোন আধুনিক ্ধ্য-গর্বত 
মুরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার 
ভরস। কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিযাছে কে? আমরা 
বলিব, ধন্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্ দেব, দার্শনিকের মধ্যে 
রঘ্বুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও মধুন্দন । ন্মর্ণীয় 
বাঙ্গালীর অভাব নাই । কুলুক্মভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, 
গদাধর, জগদীশ, চণ্তীদাস, গোবিন্দদাস উসাকা ভারতচজ্জ, 
রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারে । অবনতা- 
বস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্রপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে 
মধুস্থদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে 1” 
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বাঙ্গাল! সাহিত্যে হেম ও নবীন হ্ৃর্য্য না হইলেও চন্দ্র 
বিশেষ । হেমচন্দ্রের “ভারত-বিলাপ”, বাঙ্গালার নবজীবন 
উন্মেষের অগ্রদূত । নবীনের কাব্যাবলী বাঙ্গালীর আদরের 
সামগ্রী । 


মহবি দেবেজ্্রনাথ, ব্রক্জানন্দ কেশবচন্দ্র, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ, 
পণ্ডিত শিবনাথ-_ 


দেবেন্দ্রনাথ পৈতৃক গোলপাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিত। দ্বারকানাথ বিষয় বুদ্ধির গুণে অল্পদিনে সহরের 
একজন ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি বলিয় গণ্য হ'ন। বিলাতে 
তাহার অর্থব্যয় দেখিয়া লোকে তাহাকে “পপ্রন্স দ্বারকা নাথ” 
আখ্য। দেয়। ১৮ বণুসর বয়সে স্েহময়ী পিতাঁমহীর চিতাপার্্ে 
দেবেন্দ্রনাথের সব্ববপ্রথম বিষয়াভিলাষে বিরাগ জন্মায় । ঈশ্বরকে 
পাইতে তিনি ব্যাকুল হ'ন। তাহার ৩০ বসর বয়সে দ্বারকানাথের 
বিলাতে মৃত্যু হুয়। হিসাবে দেখা যায় দ্বারকানাথের 
খণের পরিমাণ ১ কোটী টাকা এবং সম্পত্তির মূল্য ৭০ লক্ষ 
টাকা। দ্বারকানাথ তাহার সম্পত্তির এমন বিলিব্যবস্থা করিয়। 
গিয়াছিলেন যে উত্তমর্ণর1 উহ। বিক্রয় করিয়া লইতেও পারিত 
না। দেবেন্দ্রনাথ কিন্ত সমস্ত খণ পরিশোধ করিতে মনস্থ 
করিলেন। উত্তমর্ণদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে নিজ 
ভরণ পোষণের জন্য স্ুর্মীন্ত মাত্র আয় ব্যতিরেকে তাহার বক্রী 
আয় খণ শোধে গ্্ট(য়ত হইবে । এইবূপ কুচ্ছসাধন দ্বারা 
সমস্ত খণ ক্রমশঃ পরিশোধ করিলেন । 

উপনিষদের তিনটি উপদেশের উপর তাহার ধন জীবন 
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ও ব্রাহ্মধর্ের প্রতিষ্ঠা করেন_ পরম ব্রন্মের পুজা করিবে, পর- 
ধনে লোভ করিবে না, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিবে । 
তাহাই অর্থে ব্রাহ্মলমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয় । 

তিনি তাহার প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রকে “ব্রচ্মানন্দ” উপাধি 
দিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মমন্দিরের আচাধ্য পদে বরণ করেন। 
তিনিই শাস্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি স্বভাবের সময়ান্ু- 
বন্তিতা৷ দেখিয়। বলিতেন মনুষ্যের জীবনে এইরূপ সময়ানুবন্তিতা 
প্রয়োজন। তাহার শিক্ষান্থুরাগ ও দেশগীতি অনুকরণীয় । 
তিনি রক্ষণশীলই ছিলেন, ব্রাহ্মদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবার 
ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের উপবীত ত্যাগের সমর্থক 
ছিলেন না। 

তিনি ছিলেন- দানে মুক্তহস্ত, বন্ধুগ্রীতিতে স্নেহকোমল । 
বাঙ্গালা ভাবার তিনি ছিলেন অন্থুপম শিলী। ১৯০৫ সালে 
চুরাশী বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন । 

ব্রহ্মানন্দ কেশব কলুটোলার রামকমল সেনের পৌ্র। 
তিনি ধনী ও সম্মানিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে 
পড়িবার সময় তাহার প্রতিভার স্ফুরণ হয়। অধ্যয়ন শেষ 
করিয়া তিনি কলেজ লাইব্রেরীতে দর্শনশান্ত্র পাঠ করিতেন। 
১৮ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতে 
তাহার ধন্মজীবনের আরস্ত। পর বগুসরই তিনি ব্রান্মধর্থমে 
দীক্ষিত হ'ন। কিছুদিন বেঙ্গল ন্থৃক্কে চাকুরি করিয়! 

তাহ! ত্যাগ করেন এবং ব্রান্ষধর্ম প্রচারে ব্রতী হ'ন। তাহার 
বান্সিত সকলকে মোহিত করিত। দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে 
কলিকাতা ব্রাঙ্মপমাজের আচার্য পদে বরণ করেন এবং 


১৭০ আমর' বাঙ্গালী 


ব্রহ্মানন্দ উপাধি দান করেন। বিলাত যাইবার পূর্বেবে তিনি 
“ইপ্ডিজান মিরার” নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার 
ছয় বৎসর পরে রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ ও প্রগতিশীল 
কেশবচন্দ্রের মধ্যে মতভেদ ও বিচ্ছেদ হয়। ফলে ভারতব্ষীয় 
ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ইহাদের ব্রাহ্মধন্মকে নব বিধানের 
ব্রাহ্মধন্ম বলে । এই সময় দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ত্রাঙ্গ- 
সমাজের নাম আদি ব্রাহ্মলমাজ দেওয়া হয় । 

কেশব সমগ্র ভারতবর্ষে ত্রাহ্মধন্্ প্রচার করেন এবং 
সর্বত্রই তাহার বাগ্সিতাশক্তির আদর হয়। ইংলগু 
ভ্রমণকালে তিনি মহারাণী ভিক্টোবিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করেন। 
রামকৃষঞ্জদেবের সহিতও তাহার বিশেষ পরিচয় হয়। ব্রাহ্মধন্মে 
তিনি যে সংস্কার প্রবর্তন করেন তন্মধ্যে প্রধানগুলি হইতেছে__ 
জাতিভেদ প্রথ। রহিত, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবর্তন, পৌত্তলিকতা৷ 
ত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, গুরুবাদ প্রভৃতি । 

শিষ্যগণের দ্বার! পদপৃজ1 করায় অনেক অন্ুচরই তাহাকে 
ত্যাগ করে। কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ লইয়া তাহার 
অন্ুুচরদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ আরম্ত হয় । পরে তাহার প্রথম। 
কন্তার বিবাহ লইয়া একদল ব্রাহ্ম পৃথক হইয়। পণ্ডিত 
শিবনাথের নেতৃত্বে “সাধারণ ব্রাঙ্মপমাজ” স্থাপন করেন । 

কেশবচন্দ্র অনেকগুনি বাঙ্গাল! ও ইংরাজী পুস্তক লিখিয়া 
গিয়াছেন। বিজয় গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, 
ত্রৈলাক্যনাথ সার্ক্াল প্রভৃতি তাহার সমকন্ী ছিলেন। 
তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বালাকাল হইতেই গম্ভীর প্রকৃতির 
ছিলেন। 


/1 অমর বাঙ্গালী ১৭১ 
ক মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নামের সহিত 
| পণ্ডিত শিবনাথের নামও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় 
হইয়। থাকিবে । শিবনাথ দরিদ্র ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের সন্তান । 
তিনি ২৪ পরগণার মজিলপুর নিবাসী পণ্ডিত হরানন্দ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। ধর্মের অন্থুসন্ধানে 
তিনি ক্সেহময় পিতামাতার ক্রোড় চিরতরে ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন । উত্তরকালে ব্রাক্মাসমাজের তিনি প্রধান স্তস্ত হ'ন। 
সাহিত্যক্ষেত্রেও শিবনাথ দ্িকৃ্পাল-বিশেষ ছিলেন। বাঙ্গ 
কবিতা, স্বদেশ. সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। কিস্তু তাহার উপন্যাসাবলী ও জীবন-চরিত 
(“আত্মচরিত” ও “রামতন্ু লাহিড়ি ও তণুকালীন ব্রান্মসমাজ ) 
তাহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। 

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ শাস্তপুর গোস্বামী বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি যৌবনে ব্রাক্মধন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু মহ 
দেবেক্দ্রনাথের আদর্শবাদী হওয়ায় উপবীত ত্যাগ করেন নাই । 
কেশবচন্দ্রের অবতারবাদ ও পদপৃজা তিনি বরদাস্ত করিতে 
না পারিয়া কিছুকালের জন্ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন 
এবং শাস্তিপুর গিয়া ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে 
কেশবচন্দ্ের সহিত তাহার পুনশ্মিলন হয়। তাহার সহিত 
ব্রাহ্মদমাজের মতের কখনও সঠিক মিলন হয় নাই। ব্রাহ্ম- 
গণ ব্রন্ষের বিগ্রহ মানেন না কিন্তু ক্কাইবেল ও কোরাণ 
নিরাকার ব্রন্মের বিগ্রহ রূপ স্বীকার করে ।॥ তিনিও ত্রন্ষের 
বিগ্রহরূপ মানিতেন। রব্রাহ্গরা জন্মাস্তর মানেন না, কিন্তু 
তাহার পূর্বব জন্মের স্মৃতি সর্বদাই মনে আসিত। ব্রাহ্গর! 


১৭২ আমরা বাঙ্গালী 


গুরুর নাম শুনিলেই কর্ণে অঙ্গুলি দেন, তিনি গুরু মানিভেন, 
ফলে ক্রমশঃ তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে 
লাগিলেন। অবশেষে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তিনি 
ব্রহ্মানন্দ্ স্বামীর নিকট দীক্ষা ল'ন। 

শেষ জীবনে তিনি পুরীধামে বাস করেন এবং “জটীয়া! 
বাবা” নামে খ্যাত হ'ন। মহাপ্রভুর কৃপায় সমুদ্রে তাহাকে 
নান করিতে যাইতে হইত না। সকলেই দেখিত তাহার 
জটা হইতে টপ. টপ করিয়া জল পড়িতেছে। জিজ্ঞাস 
করিলে বলিতেন তাহার সমুদ্র-ল্নান হইয়া গিয়াছে । পুরীর 
কোন মঠের শ্রীসম্প্রদায়ের একজন বৈষ্ণব মোহাস্ত ঈর্ধ্যা- 
পরবশ হইয়া তাহাকে মিষ্টান্নের সহিত বিষদান করে । তিনি 
সমস্ত জানিয়াও মহাপ্রসাদ জ্ঞানে উহা ভক্ষণ করেন এবং 
অচৈততন্য হইয়া পড়েন । ইহার একমাস পরে তিনি দেহরক্ষা! 
ক্রেন। পুরীতে চন্দন পুক্করিণীর তীরে জটায়৷ বাবার বিরাট 
সমাধি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে । 


রাধানাথ শিকদার (১৮১৩--১৮৭০ খুঃ )-- 


ইনি জোড়াসাকোর শিকদার পাড়ার তিতুরাম শিকদারের 
পুত্র। তিনি হিন্দু কলেজের তীক্ষধী ছাত্র বলিয়! গণ্য হইয়া- 
ছিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি গ্রেট টিগনোমেটি, ক্যাল 
সার্ভে অফ ইগ্ডিয়া প্রমফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কম্পিউটার 
নিযুক্ত হ'ন। ্রিন ডেপুটি কালেক্টীর পদের জন্য প্রার্থী হইলে 
তাহার বিভাগীয় কর্ত। কর্ণেল এভারেষ্ট তাহাতে বাদী হন যেহেতু 
সার্ভে বিষয়ে তাহার মত উপযুক্ত ব্যক্তি বিলাতেও মিলিবে না। 


'অমর বাঙ্গালী ১৭৩ 


“এরিপ বিভাগে কম্মকালে রাধানাথের সর্ধবপ্রধান কৃতিত্ব 


হজ 


'গ্রভারেই্ইট আবিষ্ষার। মেজর কেনেথ মেসন বলেন_-“১৮৫২ 
খুঃ একদিন একজন বাবু স্তার জর্জ এভারেষ্টের পরবর্তী 
সারভেয়ার-জেনারেল সার্‌ এণ্ড, ওয়া'র ঘরে প্রবেশ করিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, মহাশয় আমি পৃথিবীর 
সবেবাচ্চ পর্বত শিখর আবিষ্কার করিয়াছি” । সার এগুর 
ইচ্ছা! অনুসারে এ পর্ববত শৃরঙ্গের নাম মাউণ্ট এভারেষ্ট দেওয়া 
হয়। রাধানাথ ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অন্কশান্ত্ে 
ভাহার অসাধারণ বুযুৎপত্তি ছিল। 


ভাঃ অহেজ্ঞলাল সরকার-_-€ ১৮৩৩-১৯০৪ খু) 


হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে তাহার জন্ম হয়। এম্, ডি 
পরীক্ষায় তিনি সর্বেবাচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাহার 
পূর্বে মাত্র ৬চন্দ্রকুমার দে কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের এম ডি 
পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি এককালে চিকিৎসা জগতে 
সমস্ত সম্মানীয় পদ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি একাস্ত 
ঈশ্বরপরায়ণ ও ধশ্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন । তাহাকে চিনিতে হইলে 
একটী ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। তিনি যখন কলিকাতার 
সেরিফ সেই সময় বন্মা-বিজম্নী লর্ড ডফরিণের সম্মানার্থ 
তাহাকে একটী সাধারণ সভ। আহ্বান করিতে অনেকে 
অনুরোধ করিলে তিনি তাহাদের উত্তর দেন, “আমি শেরিফ, 
সাধারণের অনুরোধে আমাকে সভা! আহ্বা» করিতেই হুইবে, 
কিন্ত জিজ্ঞাসা করি লর্ড ডাফরিণকে বন্মায় ডাকাতি করার 
জন্য কি প্রশংসাপত্র দেওয়া একান্ত কর্তব্য হইয়াছে 1” 


১৭৪ আমর! বাঙ্গালী 


বাঙ্গলাদেশে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার অগ্রদূত ছিলেন ডাচ 
মহেক্দ্রলাল । ১৮৭৬ খু তিনি বহুবাজারে 17002) 8800187 
610] 107 006 00105610001 9019205 প্রতিষ্ঠা করেন। 
এখান হইতে বহু ছাত্র পাথেয় ও বৃত্তি লইয়া বিদেশে বিজ্ঞান 
শিক্ষা করিয়া আসিয়। জীবিকা উপার্জনে সমর্থ হইয়াছে । অর্থের 
অভাবে মহেন্দ্রলাল তাহার কল্পনা! কার্যে পরিণত করিতে 
পারেন নাই । ১৯০২ সালে বহুবাজার বিজ্ঞান মন্দিরে তিনি 
যে শেষ বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছিলেন, “যতটা আগ্রহু- 
সহকারে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়াছি তাহার অর্দেক 
হসাহ লইয়া যদি আমি স্বীয় চিকিশুস ব্যবসায়ে রত থাকিতাম 
তাহা হইলে আমি নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থের 
সংস্থান করিতে পারিতাম।” তিনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা 
ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং 
উহাকে বিশেষ লোকপ্রিয় করেন। চিকিতসা শাস্ত্রে ধন্বস্তরীর 
ম্যায় তাহার যশঃলাভ হইয়াছিল । 


সৌরীজ্রমোহন ঠাকুর-__ 


ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাসে সৌরীন্দ্রমোহনের স্থান অতি 
উচ্চে। তাহার “সঙ্গীতসার সংগ্রহ” ভারত বিখ্যাত গ্রন্থ । হিন্দ্- 
সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচার কল্পে তিনি অসাধারণ 
পরিশ্রম ও অজন্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। গীতবাগ্য বিষয়ক 
বহু পুস্তকও বর্ীন প্রণয়ন করেন। ফিলাডেলফিয়া 
ও অক্সফোর্ড হইতে তিনি £0096০0৮ ০ 740810” উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন । 





হাঁজী মোহম্মদ মহসীন 


"কমর বাঙালী ১৭৪ 
রাণী ভবানী-_ 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ পরিচ্ছেদে ৬৪ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 
হাজি মহম্মদ মহুসীন-_ 


১৭৩০ খৃঃ মহম্মদ মহসীন হুগ্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
বাল্যকালে তিনি স্বগৃহে বসিয়া সিরাজী নামক এক পণ্ডিতের 
নিকট আরবী, পারসী প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তাহার মাতার 
হই বিবাহ, প্রথম পক্ষের সস্তান একটী কন্ঠা নাম মঙ্স, 
বেগম। মন্নর পিতা আগ! মোতাহার অগাধ ধনরত্বু ও বিষয় 
সম্পান্ত রাখিয়া মারা যান । তাহার মৃত্যুর পর মন্নর মাতা 
অল্পবিত্ত আগা ফয়জুল্লাকে বিবাহ করেন | মহম্মদ মহসীন এই 
বিবাহের সন্তান। মন্গ ও মহসীনের পিতা উভয়েই 
পারস্তাদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
মহসীন বাঙ্গালার রাজধানী মুণ্রিদা বাদে গিয়া কোরাণ .ও 
সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পিতার অবর্তমানে. 
মহসীন ভগ্নীর অভিভাবক হ'ন। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে 
মির্জা সালাউদ্দিনের সহিত মন্নর বিবাহ হয়। ভগ্নীর 
বিবাহের পর তিনি মক্কা, মদিনা, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি মুসলমান 
দেশ ভ্রমণ করেন। ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর মধ্যেই মনন, 
বিধবা হইলেন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য মনন, পুনরায় 
মহসীনের শরণাপন্ন হইলেন । সম্পত্তির আয় তখন ৫০০ ০০. 
টাকা হইবে। সংসার বিরাগী হইলেও মহসীনকে দে ভার 
লইতে হইল। ১৮০৩ খুঃ মন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী মহসীনকে 
সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া ইহলোক ত্যাগ 


১৭৬ আমর! বাঙ্গালী 


করিলেন । ইত্যবসরে বান্দা আলী খা নামক জনৈক ব্যক্তি 
মন্ন,র পোস্তুপুত্র বলিয়া নিজেকে ঘোষণা! করিল এবং সমস্ত 
সম্পত্তির অধিকার দাবী করিয়া মহসীনের বিরুদ্ধে রাজছ্বারে 
অভিযোগ করিল ।. যাহা! হউক, সে দাবী অগ্রাহ্য হইল । 

মহুসীনের হাতে অর্থ অনর্থের মূল হইল না। গরীব 
হুঃখী, আতুর অন্ধ, হিন্দু মুসলমান জাতি নির্বিবশেষে 
ভাহার নিকট সাহায্য পাইত। ১৮০৬ খুঃ তিনি চরম দান- 
পত্র দ্বার তাহার সমস্ত সম্পত্তি সগকার্য্ে ব্যয়িত হুইবার 
উদ্বেন্যে দান করিলেন । জমিদারী, হীরা-জহরণ্ সমস্তই 
মস্জিদের ব্যয় ও বৃত্তি প্রভৃতির জন্য ও স্বজাতির কল্যাণ 
কামনায় উৎসর্গ করিলেন । 

হঃখের বিষয় মহসীনের নিয়োজিত মাতোয়ালীদ্বয় বিশ্বাস- 
ঘাতকতা৷ করিয়া দাতার দান নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। 
অতএব ১৮১০ খুঃ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য 
হ'ন। শ্রাদ্ধ প্রিভিকাউন্সিল পধ্যন্ত গড়াইয়।! ছিল। এই গণ্ড- 
গোলের মধ্যে মহসীনের সম্পত্তির আয় হইতে প্রায় ৯ লক্ষ 
টাকা সঞ্চিত হুয়। উহাতে হুগলী মহসীন কলেজ স্থাপিত 
হয় ও ইমামবাড়ি নিনম্মাণ সম্পূর্ণ হয়। গবর্ণমেন্টের হস্তে 
আসিয়। মহসীনের সম্পত্তির আয় ৫০ হাজার হইতে দেড় 
লক্ষে দাড়াইয়াছে। “মহসীন ফণ্তঁ হইতে বহু মুসলমান ছাত্র 
বৃত্তি পায়, অনেকগুলি মক্তব অর্থ সাহায্য পায় ও উচ্চ 
শিক্ষাভিলাবী মুসলমান ছাত্ররা অর্থানুকুল্য লাভ করে। 
বাঙ্গালায় মুসলমান সমাজের মহসীনের তুল্য হিতৈষী ব্যক্তি 
কদাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। ধীহার! সন্তান অভাবে পোষ্য পুত্র 


অমর বাঙ্গালী ১৭৭ 


গ্রহণ করেন, মহুসীনের উদাহরণ তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন 
করিবে । 
রামদুলাল সরকার__ 

কলিকাতার নিকটবর্তী দমদমার “রেকজনি' শ্লামের বলরাম 
সরকার বার ভয়ে যখন আসন্ন প্রসবা স্ত্রীকে লইয়। কলিকাতা 
অভিমুখে পলাইয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় বিজন অরণ্য- 
স্কুল পথিপার্থে তাহার স্ত্রী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন-_ 
তিনিই রামছুলাল। মাত্র আট বৎসর বয়সে রামছুলাল পিতৃ- 
মাতৃহীন হয়েন। ছুইটা ছোট ভাইএর হাত ধরিয়। তিনি পিতা- 
মহের আশ্রয় ল'ন। পিতা ছিলেন দরিদ্র, মাতামহ রামসুন্দর 
বিশ্বাস কলিকাতাবাসী হইলেও তাহার একমাত্র জীবিকার উপায় 
ছিল ভিক্ষা। একদিন গঙ্গাস্ানে আসিয়া হাটখোলার মহাধনী ও 
কারবারী মদনমোহন দত্তের স্ত্রী রামছুলালের মাতামহীর ছুরবস্থার 
কথ শুনিলেন। দয়ার্দরচিত্ত দত্তগৃহিণী ছুঃস্থ পরিবারের সাহায্য 
করিবার উদ্দেশ্যে রামছুলালের নাতামহীকে পীচ টাকা বেতনে 
পাচিকা নিযুক্ত করিলেন । দত্তবাবুদের প্রকাণ্ড সংসারে রামছুলালও 
ক্রমশঃ একটা স্থান করিয়া লইল। বাড়ির ছেলেদের পুস্তক অবসর 
মত পড়িয়া, লেখা কলাপাত ধুয়া তাহাতে লিখিয়া, ক্রমশঃ 
আপনার চেষ্টাতে রামছুলাল ষোল বগসর বয়সে হাতের লেখায়, 
বাঙ্গাল পড়ায় ও অঙ্ক কষাঁয় এমন বুাণ্পত্তি লাভ করিল যে একদিন 
দত্ত মহাশয় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত জন্তষ্ট হইলেন এবং 
তাহার অফিসে শিক্ষানবীস করিয়া দিলেন। একদিন ভয়ানক 
রৌদ্রে রামছুলাল বাড়ির বাহির হইতে »পারিল না, অফিস কামাই 
করিল। দত্তমহাশয় সেদিন তাহাকে মৃছ্‌ ভতসনা করিয়া বলিলেন, 

১২ 


১৭৮ অমর! বাঙ্গালী 


“বাপু, রৌদ্র ধূলার ভয় করিলে চাকুরি পাইবে কি করিয়া 1” এই, 
তিরস্কার রামছুলালের রক্ষা-কবচ হইল । দ্বিতীয়বার রামছুলালের 
আর পদশ্খলন হয় নাই। 

কিছুকাল পরে রামছুলাল পাঁচ টাকা মাহিনায় দত্তবাবুদের 
অফিসে বিল-সরকারী কাজ পাইল । তাহাকে পদব্রজে দমদমা, 
ব্যারাকপুর, টিটাগড় প্রভৃতি স্থানে কি শীত, কি গ্রীক্ষ, কি বর্ষায় 
হাটিয়া বিল আদায় করিতে হইত। কিন্তু বালক মাহিনার 
পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়। কাজ করিয়া চলিল। মাহিনার 
টাকা জমাইয়া যখন একশত হইল তখন টাক বাড়াইবার 
আশায় বাগবাজারে এক কাঠের আড়তে রামছুলাল তাহা 
খাটাইতে দিলেন । 

দত্ত মহাশয় তাহার শ্রম-সহিষ্ণত! দেখিয়া দশ টাঁকা মাহিনায় 
জাহাজ সরকারের কাজে বাহাল করিলেন। একাজে অনেক সময় 
গোরাদের কাছে সবুট লাথি খাইতে হইত, এবং নৌকা ডূবিয়া 
জীবননাশেরও আশঙ্কা ছিল। তথাপি কোন দিন রাঁমছুলালকে 
কার্ধ্যে অবহেলা করিতে কেহ দেখে নাই । অক্লান্ত ক্মলীগ্ন1 তাহাকে 
উপযুক্ত করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ তিনি ডুবোজাহাজের দর 
কষিতে বেশ পারদগ্িতা লাভ করিলেন। সেকালে জাহাজও 
ডুবিত বেশী। একদিন তিনি হুগলীর মোহনায় একখানি ডুবো 
জাহাজের সংবাদ পাইয়া পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে নে বিষয়ে অনুসন্ধান 
করিয়৷ তাহার একটি দর স্থির করিলেন। এ কাজে তাহার 
কোন প্রয়োজন ছিল না তথাপি তাহার সর্বব বিষয়ে অনুসন্ধিংসা 
প্রবৃত্তি এত প্রবল ছিল যে কোন কিছু কাণে আজমিলে তাহার 


বিশদ অনুসন্ধান না করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। 
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একদিন রামলাল তাহার প্রভুর কার্যে বু অর্থ লইয়া! 
“টুলার” নিলামে কতকগুলি দ্রব্য কিনিতে যান। কিন্তু 
তিনি বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় সে নিলাম পূর্বেই শেষ হইয়া 
গিয়াছিল। ছুঃখিত চিত্তে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন মনে 
করিতেছিলেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন দেই হৃুগলীর 
মোহনার ডুবো! জাহাজখানি নিলামে উঠিবে। তিনি কৌতুহলী 
হইয়া দ্রাড়াইয় রহিলেন। নিলাম ডাক আরম্ত হইলে তিনি 
দেখিতে পাইলেন যে মূল্য তিনি ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহার 
সিকিমূল্যে জাহাজখানি বিক্রয় হইতেছে। তখন তিনি 
১৪ হাজার টাকায় উহা কিনিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই একজন 
সাহেব আপিয়া তাহাকে উহা! বেচিতে অনুরোধ করিল। দর 
কষাকষি করিয়া ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাঁকায় সাহেব উহা কিনিয়া 
লইল। রামছুলাল গৃহে ফিরিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট স্সমন্ত 
ঘটন। বিবৃত করিয়! সমুদয় অর্থ তাহার সম্মুখে রাখিল। 'যেমন 
কন্মচারি, তাহার মনিবও তেমনি । উদার হৃদয় দত্ত মহাশয় নিজের 
১৪হাজার টাকা রাখিয়া লাভের একলক্ষ টাক রামছুলালকে দিলেন । 

এই মূলধনই রামছুলালের উন্নতির সোপান হইল। ইহার 
পর হইতে “ধুলা মুঠা ধরিতে মোণা মুঠা” হইতে লাগিল। 
শীঘ্রই অনেক সন্ত্ান্ত বণিক তাহাকে ব্যবসায়ে অংশীদার করিয়। 
লইল। যে কারবারের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইতেন তাহাতেই 
প্রভূত লাভ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি ধনকুবের 
হইয়া উঠিলেন। আমেরিকার বণিকরা তাহাকে “জর্জ ওয়াশিং- 
টনে”র ছবি উপহার দিয়াছিল। মান্দ্রাজে দুঃভিক্ষ উপলক্ষে 
তিনি লক্ষ টাকা ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় ত্রিশ হাজার টাকা 
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দান করেন। কিন্তু লক্ষ্মীর বরপুত্র হুইয়াও তাহার চরিত্রে 
অহঙ্কার কোনদিন স্পর্শ করে নাই। ক্রোরপতি হইলেও তিনি 
মদনমোহন দত্তের চাকুরি ত্যাগ করেন নাই । যখন প্রতিমাসে 
তিনি বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছিলেন তখনও তিনি 
হাত পাতিয়া দত্ববাবুদের বাটী হইতে প্রতিমাসে ১০২ টাকা! 
হিসাবে মাহিনা লইয়া যাইতেন। ধন্য মনিব, ধন্য তাহার বেতন- 
ভোগী কর্মচারী । 


রামকমল, মতিশীল, সাগর দত্ত, বৈকু্ঠ গু ই__ 

মতি শীল আট টাক বেতনে, রামছুলাল পাঁচ টাকা বেতনে 
ও রামকমল আট টাকা বেতনে জীবন আরম্ত করিয়৷ প্রত্যেকেই 
ব্যবস! দ্বারা ক্রোরপতি হইয়াছিলেন । 

রামকমল “এসিয়াটীক সোসাইটীর, অধীনে এক ছাপাখানায় 
আট প্টাকা বেতনে কার্য আরম্ত করেন। পরে বুদ্ধি ও পরিশ্রম 
বারা সেখানে কেরাণীর পদে উন্নীত হা'ন। কেরাণী অবস্থায় 
অবসরকালে উক্ত সোসাইটার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত ও ইংরাজী 
পুস্তক পড়িয়া এরূপ জ্ঞানাভ্ভন করেন যে সত্বরই টশাকশালের 
দেওয়ানী পদে ছুই হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত হ'ন। তিনি 
একখানি স্তুবৃহৎ ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। 
ইহারই পৌত্র হইতেছেন বিখ্যাত ব্রক্ষানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। 
রামকমল সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক এবং তত্কালীন সকল দাতব্য 
অনুষ্ঠান সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । পাদরী মার্শমান তাহার মৃত্যু 
উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন--“হেষ্টিংসের সমকালে দ্রেশীয়দিগের মধ্যে 
জ্ঞানালোক বিস্তারে রামকমলের মত কেহ ছিল না।” 
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ঠ 

মতি শীল আট টাঁক1 বেতনে কেরাণী জীবন আরম্ত করিয়া পরে 
ব্যবসাদ্বারা ক্রোরপতি হইয়াছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত 'শীলস্‌ ফ্রী 
কলেজ” ভারতের শিক্ষাজগতে অশ্রুতপুবর্ব কীন্তি। 

ব্যারাকৃপুর যাইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর যে বিশাল 
বাগানবাড়ীতে সাগর দত্ত অবৈতনিক বিগ্ভালয় ও হাসপাতাল 
দেখ! যায় উহা একজন স্বাবলম্বী বাঙ্গালীর কীর্তি। পাটের 
ব্যবসায়ে তিনি বহু টাক! উপাজ্জন করেন। সেকালে পাটের ব্যবসা 
বাঙ্গালীর হাতে ছিল, মাড়য়ারী বা অন্য কোন জাতি পুরাদস্তুর 
উহা দখল করে নাই। সাগর দত্তের ম্াঁয় সাধু ব্যবসায়ী দেখা যাইত 


না। তাহার নিয়মনিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে রাত্রে যখন তিনি 
ঘোড়ার গাড়ী করিয়া গৃহে ফিরিতেন সকলেই বুঝিত রাত্রি দশটা 
বাজিয়াছে, এবং আজকাল কেল্লার তোপের সহিত যেমন লোকে ঘড়ি 
মিলাইয়া লয়, সেইরূপ তাহার প্রতিবেশীরা ঘড়ি মিলাইয়া লইত। 
বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত ব্যবসাদারের ব্যবসাঁ-জীবন আরম্তের 
ইতিহাস অত্যন্ত কৌতৃহলপ্রদ। একদিন গ্রীম্মকালে প্রাতঃস্মরণীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কটকে পৌছিলে একটি বালক আসিয়া 
তাহার নিকট একটী পয়সা চাহিল। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “পয়স। লইয়া! কি করিবে ।” বালক বলিল, “মুড়ি কিনিয়। 
আমি কিছু খাইব, ও বাকী মার জন্য লইয়া যাইব” । বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বলিলেন,_-“যদি চাঁরিটী পয়সা দিই ?” বালক উত্তর করিল 
-_-ছুই পয়সা আমি মুড়ি খাইব, ছুই পয়সা মাকে দিব” 
বিচ্ভাসাগর বলিলেন-_-“যদি আট পয়সা দিই।” এবার বালক 
বলিল- “চার পয়সার মুড়ি কিনিয়া মা ও আমি খাইব, আর 
বাকী পয়সায় পাকা আম কিনিয়া তাহা! বেচিয়া কিছু লাভ 
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করিব।” বিদ্যাসাগর বুঝিলেন, এ উব্বর জমিতে ফসল ধরিবে। 
তিনি তাহাকে একটী টাকা দ্িলেন। এই ঘটনার এক বৎসর পরে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনরায় কটক গিয়া দেখিলেন বালক একটা 
সুন্দর দোকান খুলিয়াছে। এই বালকটাই বৈকুঠঠনাথ গুঁই। ১৮ 
বসর বয়সে মাত্র ১৫০২ মূলধন লইয়া কলিকাতায় একটা 
দোকান খুলেন। কালে তিনি বন্ত্রের কারখান। স্থাপন করেন । তাহার 
কারখানায় প্রস্তুত কাপড়ের নাম ছিল-_মালদহ, খলিলি, সুরেষা, 
নবাবী, চিলমিখান। ইত্যাদি। বিদেশে- দক্ষিণ আফ্রিকা, এডেন, 
কায়রো প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতে বোম্বাই, কালিকট, বর্ম 
প্রভৃতি স্থানে তাহার কারখানায় প্রস্তৃত বন্ত্রাদি রপ্তানি হইত। 


চিন্তামণি ঘোষ, গুরুদাস চট্টেপাধ্যায়, মহেশ ভট্টাচার্য 


চিন্তামণি ঘোষ তের বগসর বয়সে ১০২ মাহিনায় “পাইওনিয়র' 
সংবাদপত্রের ছাপাখানার চাকুরিতে জীবন আরম্ভ করেন। 
ছেলেবেলা হইতে ব্যবসা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়! ব্যবসার 
দিকে তাহার ঝৌঁক পড়ে। চাকুরী অবস্থায়ই তিনি অংশীদার 
রূপে একটী কাঠের কারবার আরম্ভ করেন। মাত্র ৩৫ বৎসর 
বয়সে তিনি ২৫২ পেন্সন লইয়া স্বাধীনভাবে ছাপাখানার কার্ধ্য 
আরম্ভ করেন! আজ এলাহাবাদের “ইপ্ডিয়ান প্রেস” ভারতবর্ষ 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম মুদ্রাযন্। হাজার হাজার লৌক আজ এই 
প্রেসে কাজ করিতেছে । 

গুরুদাস একদিন মাত্র চারি আন] মূলধন লইয়া কলিকাতার 
রাস্তায় পঞ্জিকা বিক্রয় করিয়া জীবন আরম্ভ করেন। কালে 
তিনিই বাঙ্গলার কৰি, নাট্যকার, উপঠসিকগণের একমাত্র পৃষঠ- 
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পোষক ও আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাহার নিকট 
চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান উন্নতির 
প্রধান কারণ তাহার উৎসাহ ও অর্থান্ুকৃল্য । দরিদ্র অথচ 
শক্তিমান লেখকদের তিনিই সাধারণ্যে পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। 
'গুরুদাস লাইব্রেরী বাঙ্গালাদেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান । 
ইহারাই “ভারতবর্ষ” নামক মাসিকপত্রের প্রকাশক। 

মহেশচন্দত্র একজন কৃতকনশ্মা ব্ক্তি। তাহার অধ্যবসায়, 
সততা, ও কন্মশক্তি আদর্শস্থানীয়। বটকুষ্ণ পাল কোম্পানীর পর 
তিনিই শ্রেষ্ঠ ওষধ বিক্রেতা । তিনি অল্প দামের হোমিওপ্যাথিক 
ওধধ ও হোমিওপ্যাথিক চিন্চিওস! গ্রন্থ এদেশে বহুল প্রচার করিয়া! 
গরীব বাঙ্গালীর যে উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা হায়ার প্রকাশ 
করা যায় না। 


বটকৃষ্ণ পাল, স্যার্‌ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়_ ট 


বটকৃষ্ণ পাল পাটের গদিতে চাঁকুরি করিবার কালে একবার 
নৌকাডুবি হইয়া জীবনাস্ত হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। 
পরে তিনি ছয় টাকা মাহিনায় একটা মশলার দোকানে চাকুরী 
করেন। ক্রমে নিজে গষধের দোকান খোলেন। পুরাতন ওঁষধ 
তিনি বিক্রয় না করিয়া ফেলিয়া দিতেন তথাপি খরিদ্বারকে 
বেচিতেন না । ফলে তাহার এরূপ সুনাম হয় যে কালে সমগ্র এশিয়ার 
মধ্যে তাহার ওষধের দোকান ও কারখান। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বৰ বৃহ 
বলিয়া গণ্য হইয়াছে । তাহারই পুত্র হরিশঙ্কর পাল সরকার হইতে 
স্যার উপাধি পাইয়াছেন ও কলিকাঁতার মেয়র পদেও নির্বাচিত 
হুইয়াছিলেন। 


১৮৪ আমরা বাঙ্গালী 


২৪ পরগণার ভ্যাবল' গ্রামে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণবংশে রাজেজ্দ্রনাথের . 
জন্ম হয় । প্রবেশিক! পরীক্ষা পাশ করিয়। তিনি সেকালের ব্যবস্থামত 
প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন কিন্তু পরীক্ষায় কৃতকার্য 
হইতে পারেন নাই। পাঠ্যাবস্থায় অর্থাভাবে ভবানীপুর বেলতলা 
হইতে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে হাটিয়া পড়িতে যাইতেন। 
তাহার ভাগ্য স্ুপ্রসন্ন হয় আলীপুর চিড়িয়াখানার বাগানে । একদিন 
তিনি উক্ত বাগানের সুপারিপ্টেন্ডেপ্ট বন্ধুবর রামব্রহ্ম সান্যালের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন একটা সাকো। তৈয়ারী লইয়া 
মহা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে । এক সাহেব মিল্ত্রীকে কিছুতেই 
কাজ বুঝাইতে পারিতেছেন না । রাজেন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
মিস্ত্রীকে সাহেবের বক্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। সাহেব খুশী হইয়। 
তাহাকে একখানি কার্ড দিয়া দেখা করিতে বলিলেন। এ সাহেব 
আর কেহ নহেন, ব্র্যাডফোর্ড লেস্লী--কলিকাতা কর্পোরেশনের 
চিফ. ইঞ্জিনিয়ার। এই পরিচয়ই রাজেন্দ্রনাথের উন্নতির সোপান 
হইল। পলতায় জলের কলে তিনি কণ্টাক্ট পাইলেন। এ সময় 
সামান্ত এক হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করিতে তাহাকে 
লভ্যাংশের অদ্ধেক ভাগ দিতে হইয়াছিল। পরে বন্ুদিন 
তাহাকে লভ্যাংশ ও সুদ ছুইই দিবার অঙ্গীকারে মূলধন সংগ্রহ 
করিতে হইয়াছিল। পলতার জলের কল, কলিকাতার জলের 
কলের পাইপ বসানো, হুগলীর আদালত বাড়ি নিন্দাণ প্রভৃতি 
কন্মে তিনি মান ও অর্থ ছুইই লাভ করেন। এই সময় তাহার 
প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হইলে ২৬ বৎসর বয়সে যাছমণি দেবীকে 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি ১৮৯২ সালে মার্টিনের সহিত ভাগে 
মার্টিন কোম্পানী গঠন করেন। অল্লদিনেই মার্টিন কোম্পানীর 


্‌ অমর বাঙ্গালী ১৮৫ 


'নাম ভারতবিখ্যাত হইয়া পড়িল। জীবনের অপরাহে তিনিই 
ছিলেন মার্টিন কোম্পানী, বার্ণ কোম্পানী, ইও্ডয়ান 
আয়রণ এগ গ্রীল কোম্পানী এবং ইত্ডয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন 
কোম্পানীর সর্বময় কর্তী। দীর্ঘকাল ধরিয়া সমস্ত বিশিষ্ট 
প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কমিটা-কমিশন প্রভৃতিতে তিনি সভ্য বা 
সভাপতির আসন অলন্কৃত করেন। তাহার উপাধিগুলি দেখিলে 
তাহার কর্মময় জীবনের ইজিত পাওয়। যায় স্তার রাঁজেন্দ্রনাথ 
মুখাজ্জি, কে-সি-আই-ই, কে-সি-ভি-ও, ডি-এস-সি, এম-আই-ই, 
এম-আই-এম্‌ুই, এফ-এ-এস্‌-বি। 

৮২ বৎসর বয়সে তিনি মৃতুমুখে পতিত হ'ন। মৃত্যুর সময় 
পর্্যস্ত তিনি প্রত্যহ দশটা হইতে পাট পর্যযস্ত অফিসের কাজ 
দেখিতেন। দেশের ও স্বগ্রামের কথা তিনি কখন ভুলেন নাই। 
কম্মচারীদের প্রতি তাহার স্বেহ পুত্রোপম ছিল। 
স)ার গুরুদ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

তিনি গরীবের সন্তান হুইয়া মেধা ও বুদ্ধিবলে কলিকাতা 
হাইকোর্টের বিচারক পদলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববি্ঞালয়ের প্রথম বাঙ্গালী ভাইসূ-চ্যান্সেলার। তিনি নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দু ছিলেন। সে যুগে তাহার আদর্শ বিশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খল! 
আনিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট 
গবেষণা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। স্বদেশী যুগে জাতীয়-বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পাঠ্যনির্ববাচন ও 
নিয়মাবলী প্রণয়নে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
কবি দ্বিজেক্্লাল রায়__ 

তিনি গবর্ণমেন্টের বৃত্তি লইয়া বিলাতে কৃষিবিদ্ভা শিক্ষা করিতে 


১৮৬ আমর! বাঙ্গালী 


যান। দেশে ফিরিয়া তিনি ডেপুটী চাকুরী গ্রহণ করেন । এই চাকুরীর 
সময়েই তাহার বিখ্যাত নাটকগুলি লিখিত হয়। “ছুর্গাদাস”, 
“মেবারপতন”, “চন্ত্রগ্প্ত” প্রভৃতি বাঙ্গাল! নাটক তাহার অমর দান। 
তিনি হাম্তরসিক ছিলেন। তাহার হাসির গান তুলনাবিহীন। 
কিন্ত যতদ্দিন বাঙ্গাল! দেশ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি বর্তমান 
থাকিবে, ততদিন তাহার “বঙ্গ আমার জননী আমার”, “যেদিন 
স্থনীল জলধি হইতে”, “জননী, বঙ্গভাষ। আমি এ জীবনে”, “ভারত 
আমার ভারত আমার” প্রভৃতি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত তাহাকে অমর 
করিয়া রাঁখিবে। তাহারই সম্পাদনায় “ভারতবর্ষ” মাসিকপত্র 
প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প হয়, কিন্তু পত্রকাখানি বাহির হইবার 
পুর্বেবেই ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিত হ'ন। 


লর্ড সত্যেন্ত্রপ্রসম্ন সিংহ-__ 


বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ খুঃ ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। যৌবনে মুন্সেফী চাকুরীর জন্ত একদিন যিনি লালায়িত 
ছিলেন, উত্তরকালে তিনি কলিকাতা! হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ব্যারিষ্টার বলিয়া গণ্য হ'ন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম 
/১0500809-0391767] হন ও বড়লাটের শাসন পরিষদে প্রথম 
ভারতীয় ল' মেম্বর পদ লাভ করেন। তিনি ভারতীয় রাজনী তি- 
ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। 
মহাযুদ্ধের অবসানের পর ফ্রান্সের ভার্সেই নগরে যে সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সন্ধিপত্র 
ত্বাক্ষর করেন। তিনিই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ ভারতীয় ঘিনি 


্্‌ অমর বাঙ্গালী ১৮৭ 


1 
“লর্ড” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তিনিই একমাত্র ভারতীয় 
যিনি "সহকারী' ভারত সচিবের” পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনিই 
প্রথম ভারতীয় যিনি স্থায়ীভাবে প্রাদেশিক লাটপদে নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। তিনি “বিহার ও উড়িম্ঠার” লাট পদ প্রাপ্ত হ'ন। 


দেশবন্ধু চিত্তরগন__ 


ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ”রগণার তেলিরবাগ গ্রাম তাহার পৈত্রিক 
বাসভূমি। তাহার পিতার নাম ভূবন দাস, মাতার নাম নিস্তারিণী। 
ভূবনমোহন ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯০ খুঃ বি-এ, পাশ করিয়া 
চিন্তরগ্রন বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে তিনি অসংখ্যবার প্রকাশ্খ 
সভায় বন্তৃত। দিয়াছেন। সিভিল সাভিস পরীক্ষায় অনুত্বীণ হুইয়] 
তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ১৮৯৩ খুঃ দেশে ফিরিলেন। ইতিমধ্যে 
ধণদায়ে তাহার পিতা দেউলিয়া লইতে বাধ্য হুইলেন। কিন্তু 
চিত্তরগ্রন একটী অভিনব কাজ করিলেন । সমস্ত মহাঁজনের খতে নিজ 
নাম দন্তখত করিয়া পিতার সহিত তিনি দেউ।লয়া৷ নাম কিনিলেন। 
১৮৯৮ খুঃ তিনি বাসম্ভতীদেবীকে বিবাহ করেন। হাইকোর্টে 
ব্যাৰিষ্টারী আরম্ভ করিয়া তিনি কঠোর অধ্যয়ন আরস্ত করেন এবং 
এই বিষম প্রতিযোগিতার দিনে অল্পে অল্পে প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
থাকেন। তারপর ১৯৯ সালে আসিল আলিপুরের যুগান্তকারা 
বোমার মামলা__খধি অরবিন্দ, বারীন্দ্ঃ উপেন্দ্র প্রভৃতি ইংরাজ- 
সাম্রাজ্য ধ্বংসের যড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইলেন। চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ 
সমর্থন করিলেন । মাসের পর মাস মোকদ্দম। চলিল, নর্টন গবর্ণমেন্ট 
পক্ষে ব্যবহারজীবি ফীঁড়াইয়াছিলেন। এই মকদ্দমায় চিন্তরঞ্জনের 
প্রতিভার সম্যক উন্মেষ হয়। শেষ পর্ধ্যস্ত তাহার সকল শ্রম সার্থক 


১৮৮ আমর! বাঙ্গালী 


হইল। অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া বেকন্ুর খালাস পাইলেন | 
এইরূপ সঙ্গীন মকদ্দামায় জয়লাভ হওয়ায় তাহার নাম দেশ-বিদেশে 
ছড়াইয়! পড়িল, মকেলে তাহার ঘর ভরিয়া উঠিল। অরবিন্দের 
মকদ্দামায় ও ঢাঁকার ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু অর্থের আগমনে তাহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত হইল না। 
পিতৃধণের কথা তিনি ভুলিলেন না। মহাজনদের ডাকিয়া নিজ 
উপাজ্জিত অর্থ হইতে কড়ায় গণ্ডায় ৬ হাজার টাক গণিয়া দিলেন। 
বিচারপতি জজ ফ্রেচার সাহেব মুক্তিপত্রের রায়ে লিখিয়াছিলেন-__ 
«এমন অযাচিতভাবে সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়া দেউলিয়া নাম 
ঘুচাইবার চেষ্টা আমি আর দেখি নাই ।” চিত্তরগ্রনের এই কীস্তি 
সমগ্র দেশের চিত্তরগ্রন করিল । 

এই সময় তাহার মাসিক আয় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকায় 
উঠিল। তাহার দানও সেই পরিমাণে বুদ্ধি পাইল ! কেবল শত সহত্ম 
টাক! দান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নাই। টাদপুরের শ্রমিক- 
বিভ্রাটকালে ছ্টীমার ধর্মঘট হওয়ায় পদ্মার ভীষণ ব্যাতাহত বক্ষে ক্ষুদ্র 
নৌকায় চাপিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি গোয়ালন্দ হইতে টাদপুর 
যান। ১৯০৫ খুঃ হইতেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ 
দেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয় বাধষিক 
৫ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবস! ত্যাগ করেন। রাজা ফকির সাজিলেন। 
ইহার পর ১৯২১ সালে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালে তিনি 
গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হ'ন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে তিনি নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেন। তাহার নেতৃত্বকালে বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা বারম্বার ভাঙ্গিয়া৷ 
যায়। কলিকাতার মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ 
হয় এবং দাজ্জিলিং প্রবাসে হঠাৎ ইহলীল। সম্বরণ করেন। সাহিত্য 


স্ 


1 অমর বাঙ্গালী ১৮৯ 


স্লগতেও তাহার, দান অকিঞ্চিংকর নহে। তাহার “সাগর-সঙ্গীত” 
বাঙ্গালীর শ্লাঘার জিনিষ। তিনি ব্রাঞ্ষলমাজভুক্ত হইলেও পরম 
বৈষব ছিলেন। তাহার শব-শোভাযাত্রা ভারতে কেন জগতে 
অতুল। এরূপ মন্াস্তিক শোকোচ্ছাস কেহ কখনও শুনে নাই, 
দেখে নাই। মহাত্মা গান্ধী সেই শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন। কবি 
রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন__ 

“এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, 

মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান” 

মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৫৬ বগুসর মাত্র হইয়াছল। 


নাট্যকার গিরীশচক্্র ঘোষ ও বাঙ্গাল। রঙ্গমঞ্চ__ 


গিরীশচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালার নাট্যশালার কিঞ্চিৎ 
ইতিহাস আলোচনী কর! প্রয়োজন। প্রাচীনকালের ভরতমুনির 
প্রণীত ভরত-নাট্যশান্ত্র পাওয়া যায়। ইহা! সন্তবতঃ খৃষ্টের ছুই 
শত বর্ষ পূর্বেব লিখিত। ইহাতে দেখা যায় নাটকের প্রবৃত্তি 
ছিল চারি রকম-_আবস্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওডুমাগধাঁ। 
৬হরপ্রসাদ শান্ত্রী বলেন, *গুদ্রমাগধী যে সকল দেশে প্রচলিত 
ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই 
মলচ, মল্ল, বর্ধক, ব্রদ্ষোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্জ্যোতিষ, 
পুলিন্দ, বৈদেহ, তাঅলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ 
করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহার! প্রহসন ভাল 
বাসিত, ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, কথোপকথন ভালবাপিত ; 
স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় আদৌ ভালবাসিত নাঃ গান, বাজনা, নাচ 
এসব ভালবাসিত না। কি আশ্চর্যের বিষয়, অমৃত লাল বনুর 


১৯০ আমর! বাঙ্গালী 


মুখে শুনিতে পাই, এখনও বাঙ্গালীরা নাচ গান তত পছন্‌ 
করে না।” 

আমাদের দেশে যেমন প্রথম বাঙ্গাল সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন মিশনারী কেরী, তেমনি প্রথম বাঙ্গালী অভিনেতা 
লইয়। প্রথম নাটকাভিনয় করিয়াছিলেন হেরেসাম লেবেডেক 
নামক একজন শ্বেতাঙ্গ (১৭৯৫ খুঃ)। কিন্তু এ অভিনয় 
ইংরাজীতে হয়। ইহার পর হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে 
(১৮১৭ খুঃ) ডিরোজিওর ছাত্রগণ নাট্যাভিনয় লোকপ্রিয় করেন। 
কিন্তু তাহাও ইংরাজীতে। 

১৮৩৫ খুঃ শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বন্থুর বাটা প্রথম স্ত্রী 
অভিনেতা! লইয়া অভিনয় হয়। সিমলার সাতু বাবুর বাড়ি, 
কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটা, ঠাকুরবাড়ি প্রভৃতিতে অভিনয় আরস্ত 
হইল। ব্রক্ষমানন্দ কেশবচন্দ্র ও ছৃদ্ধ্ধ ব্রাহ্ম প্রতাপ মজুমদার 
মহাশয়ও আঁভনয়ে ভূমিকা! গ্রহণ করিলেন। তশপরে বস্কিম 
চন্দ্র প্রভৃতির চেষ্টায় চু'চুড়ায় “লীলাবতির” সর্ববাঙ্গ সুন্দর অভিনয় 
হওয়ায়, উহার প্রতিযোগিতায় কলিকাতা সহরে গিরীশচন্দ্র, অর্দেন্ন 
মুস্তফী, অমৃতলাল প্রমুখ অভিনেতাগণ লীলাবতী অভিনয় করিলেন। 
এই অভিনয়ের এরূপ স্খ্যাতি হইল যে নাট্যামোদীরা ১৮৭২ খুঃ 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চ খুলিতে সাহস করিলেন। কিন্তু উহার নাম 
লইয়া গিরীশচন্দ্রের সহিত অপরাপরের বিচ্ছেদ হইল। “ন্যাশানাল 
থিয়েটার” নাম ঠিক হওয়ায় গিরীশ বাবু বলিলেন, “যে থিয়েটারের 
পোষাক নাই, ষ্টেজ নাই, অর্থ নাই তাহাকে জাতির মুখপাত্র 
করিয়া দাড় করাইতে আমি কিছুতেই রাজী নহি”, এই মনোভাবে 
আমর! গিরীশ বাবুর সঠিক পরিচয় পাই। 


দূ অমর বাঙ্গালী ১৯১ 


তিনি সাক্মীরণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতাও ন'ন, নট হিসাবে তিনি 
/অর্ধেন্ুর সমকক্ষও ছিলেন না। তথাপি তিনি বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের 
জনক বলিয়া পরিচিত। ইহার কারণ তাহার লিখিত নাটক না 
পাইলে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত । অতীতের কোন আদর্শের 
সাহায্য না পাইলেও গিরীশচন্দ্র রঙ্গালয়ের যে আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছেন তাহা! একেবারেই বৈদেশিক ভাবাপন্ন নহে। তিনি 
সর্বদা উচ্চ নৈতিক আদর্শ স্থাপনে প্রয়াপী ছিলেন। তিনি 
বলিতেন__“বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দ্বারা অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের 
দ্বণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী শাসিত হয়। নীতি 
শিক্ষা, রাজনীতিক শিক্ষা রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া হয়। রঙগমঞ্চজের 
কাধ্য দেশের কার্য্য।” তাহার “বিন্বমঙ্গল,” “ঠৈতন্যলীলা,» 
“প্রফুল্ল,” “শস্করাচার্্য” প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যেই লিখিত। পুরাণাদির 
গাহস্থ্য আদর্শচিত্রগুলি তিনি তাহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং সামাজিক নাটকগুলিতে বাঙ্গালীর মানসিক 
স্বাস্থ্য সম্পাদনের অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এতিহাসিক নাটক 
গুলিতে তাহার রাজনৈতিক প্রতিভার ও দেশগ্রীতির জ্বলস্ত প্রমাণ 
পাই। তাহার নাটকের ভাষা ও ছন্দ সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে 
সুখপাঠ্য । তাহার ইংরাজী নাটক অনুবাদ করিবার শক্তি ছিল অনন্য- 
সাধারণ। তিনি পরমহংসদেবের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন। 
রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দ অপেক্ষা তাহাকে কম ভালবাসিতেন না । 


স্যার আশুতোব মুখোপাধ্যায়_ 


১২৭১ খুঃ আশুতোষ বাঙ্গালীর এক শুভ মুহুর্তে দক্ষিণ 
কলিকাতা৷ ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা৷ ছিলেন 


১৮৪২ আমরা বাঙ্গালী 


উদার ভ্বদয় বিখ্যাত ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ। পিজ৷ পুত্রের বিষ্ভা- 


শিক্ষাবিষয়ে একান্তিক যত্র লইতেন। আশুতোষ! এফ, এ হইতে 
প্রেম্াদ রায়র্টাদ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। আশুতোষ ২৫ বৎলর বয়সে রাসবিহারী ঘোষের আর্টিকেল 
ক্লার্ক হইয়া হাইকোর্টে যোগ দেন। এ সময়েই তিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
সভ্য নির্বাচিত হু'ন। মৃত্যুর দিন পর্যাস্ত তিনি সেনেটের সভ্য 
ছিলেন। তিনি ১৯০২ সালে ভারতীয় ইউনিভারসিটি কমিশনের 
সদস্য নিযুক্ত হ'ন। ১৯১৭ সালে “ম্তাডলার কমিশনেরও” তিনি 
সভ্য ছিলেন। তিনি ওকালতি করিবার সময় অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণ। 
করিয়। কয়েকটী মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯০৪ জালে তিনি 
হাইকোর্টের জজ হ'ন। তিনি দশ বসর কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ভাইস্-্যান্সেলার ছিলেন ও তিনবার এসিয়াটাক সোসাইটীর 
সভাপতি হু'ন। লাট লিটনের নিকট তাহার লিখিত পত্র এক 
মাত বঙ্গ-শার্দল তেজস্বী আশুতোষেরই সম্ভবে। হাইকোর্ট হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া ডুমরাও-রাজ মোকদ্দাম! চালাইতে গিয়! 
পাটনাতে হঠাৎ তাহার জীবনলীল। সাঙ্গ হয়। 

মানুষ হিপাবে তিনি বোধ হয় আরও বড় ছিলেন। মাতার 
আদেশে তিনি লর্ড কার্জনের বিলাত যাওয়ার অনুরোধ উপেক্ষা 
করিয়াছিলেন । তাহার মাতাও কম তেজস্ষিনী ছিলেন না'। আশুতোষ 
যখন হাইকোর্টের জজ হওয়ার সংবাদ মাতাকে দিলেন, উত্তরে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “চাকুরী যত বড়ই হউক, গোলা'মী ছাড়া আর কি?” 
আশুতোষ অতাস্ত সম্তানবৎসল ছিলেন। স্নেহের কন্তা কমলার অকাল 
বৈধব্য তাহাকে মশ্মাহত করে। আত্মীয়গণের অনুরোধ উপরোধ, 
সমাজের ভ্রুকুটা, আচার ব্যবহারের দৃঢ় সংস্কার সকলই উপেক্ষা 


“ "সি, অমর বাঙ্গালী ১৯৩ 


করিয়া তিনি বিঈব। কন্তার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। ছাত্রেরা তাহার 
/নিকট বান্ধবেরা সৈহ পাইত, আশ্রয়হীন বিছন্সগুলী তাহাকে সহায় 
পাইত, অধিনস্থ কণ্মচারীরা তাহার মুখাপেক্ষী থাকিত। সকল শাস্ত্রে 
তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। নিভিক রসপ্রিয় পুরুষসিংহ আশুতোষ 
সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। স্যাডলার কমিশন উপলক্ষে একদ। 
তিনি ট্রেণে একা ভ্রমণ করিতে ছিলেন। একটা ষ্টেশনে তাহার কামরায় 
একজন উচ্চপদস্থ মিলিটারীসাহেব উঠিয়। দেখিলেন তিনি নাগর। জুতা 
খুলিয়। রাখিয়া ঝিমাইতেছেন। সাহেব রাগে তাহার জুতা জোড়াটা 
জানাল! দিয়! চলন্ত ট্রেণহইতে ফেলিয়! দিয়া হুকের গায় নিজের কোট 
খুলিয়। রাখিয়া অন্ত আসনে শুইয়া পড়িলেন। আশুতোষ কোন বাদ 
প্রতিবাদ ন। করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া সাহেবের জামা, যাহাতে 
টাকা, পয়সা, টিকিট প্রভৃতি ছিল, জানাল! গলাইয়া চলস্ত ট্রেণ হইতে 
ফেলিয়া দ্রিলেন। সাহেব তখন অগ্নিশর্মা হইয়া গর্জন করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিল, “তুমি আমার কোটটা কি করিলে ?” উত্তরে আশ্ততোষ 
বলিলেন, “কোটটীকে আমার নাগরা জুতা আনিতে পাঠাইয়াছ্ছি”। 
আশুতোষের সোপাধি নাম ছিল, “অনারেবল জষ্টিম্‌ স্তার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়, কে-টি, এমএ, পি-আর-এস্, ডি-এল্‌, ডি-এস্-সি, 
পি-এইচ-ডি, এফ-আর-এ-এস্‌, এফ-আর-এস্‌, এস-ই, সি-আই-ই, 
ডি-লিট, সি-আই-ই, স্বরস্বতী, শ্রান্ত্বাচম্পতি, সম্থুদ্ধাগম চক্রবর্তী 
আশুতোষ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ছুটি কারণে বঙ্গ- 
ভাষার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য, এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য । এই ছুইটী বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহার নিকট 
চিরঞখণী থাকিবে। তাহার দৃষ্টান্ত দর্শনে আজ সার! ভারতবর্ষে সেই 


নীতি অবলাম্বত হইতেছে। 
১৩ 


১৯৪ আমরা বাঙ্গালী লী রিদম 
রাসবিহার্ী ঘোষ ও তারক পালিভ-_ ॥ 


রাসবিহারী ঘোষ ডি-এল্‌ (১৮৪৫-১৯২১ ) বর্ধমান জেলায়' 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার তুল্য আইনজ্ঞ ভারতবর্ষে কখনও জন্মায় 
নাই। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি 
মৃত্যুকালে বনুলক্ষ টাকা মূল্যের (আনুমানিক ১৮ লক্ষ টাকা) সম্পত্তি 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সায়েন্দ কলেজের জন্য দান কারয়৷ 
গিয়াছেন। 

তারকনাথ বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি তাহার সমস্ত 
সম্পত্তি জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়ে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। 
পরে তাহার অধিকাংশ সম্পত্তি (আনুমাণিক মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা) 
সায়েন্স কলেজে দান করিয়। গিয়াছেন। 


আচার্য স্যার্‌ জগদীশচক্্ বন্তু_ 

জগদীশের পিতা ভগবানচন্দ্র দোর্দগুপ্রতাপ হাকিম ছিলেন । 
জগল্টীশের বাল্যকালে জেল-প্রত্যাবৃত্ত এক নামজাদ1 ডাকাত পুর্ব্ব 
পেব! ত্যাগ করিবার অঙ্গীকারে তাহাদের গৃহে পরিচারক নিযুক্ত 
হয়। তাহার নিকট জগদীশ ডাকাতদের নানাপ্রকার বীরত্ব কাহিনী 
আবণ করিতেন। বাল্যকালে তিনি যাত্রা কথকতা অত্যন্ত ভাল- 
বাসিতেন। ১৮৮০ সালে যখন বদ্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া মহামারী 
দেখা দেয় তখন ভগবানচন্দ্র ছিলেন সেখানকার সহকারী কমিশনার । 
ছাত্র হিসাবে জগদীশ খুব মেধাবী ছিলেন না। কেন্বিজে ট্রাইপস্‌ 
পাঁশ করিয়া ও লগ্ুনের বি-এস্-সি উপাধি লইয়। চারি বৎসর 
পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন । জগদীশের ভগিনীপতি আনন্দ 
মোহন বন্ুর চেষ্টায় তিনি প্রেসিডেব্সি কলেজে চাকুরী পান। 


অমর বাঙ্গালী ১৯৫ 


ছার মৌল গবেষণা ও প্রবন্ধাদির জন্য লগ্ন বিশ্ববিষ্ালয় 
/ তাহাকে ডি-শরস্টসি উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর তিনি 
ইংলগ্ডে গিয়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। পুনরায় 
১৯০০ সালে প্যারি আন্তজ্জীতিক প্রদর্শনীতে বিছ্যাৎ সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। দেশে ফিরিয়। 
আসিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈহিক ক্রিয়া যে একই ভাবে সম্পাদিত 
হয় সে সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ত করেন। ১৯১৬ সালে তিনি 
স্তার উপাধি পান। ১৯১৭ সালে বন্ু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইহার উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে-_-“ভারতের গৌরব ও 
জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেব চরণে নিবেদন 
করিলাম।” এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ঠিক ২ বৎসর পরে তিনি 
ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র উচ্চাঙ্গের দেশ প্রেমিক 
ও বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন । 

বিছ্যুৎ তরঙ্গ সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য বাহির করেন, তাহাই 
জগতে বিনা তারের বার্। প্রেরণের সুচনা করে। ৮১৮৯৪ খুঃ 
নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন 
করিলেন। আচার্ধ্য প্রফুল্পচন্দ্রের ঘরে বৈদ্যুতিক তরল উদ্ভুত হইল, 
মধ্যের দরজা! বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করিতেছে তাহার সেণ্ট 
জেভিয়ার কলেজের পুর্ধতন অধ্যাপক ফাদার লাফৌ; 
'ঘর ভেদ করিয়! পার্খবস্তাী অধ্যাপক পেড্লারের ঘরে এ বিছ্যুৎ- 
তরঙ্গ পৌছিয়া একটা পিস্তল ছু'ড়িল।” এই আবিষ্কার কাহিনী 
জগতে প্রচারিত হইল। মার্কনি প্রবপ্তিত যন্ত্র ইহার পরে দেখা 
দিয়াছে । জগদীশচন্দ্র যদি মার্কনির ন্যায় ঠাহার যন্ত্রের পেটেন্ট 
লইতেন তাহা হুইলে বহু লক্ষ টাকা আয় করিতে পারিতেন। 


7 আনে 
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তিনি জগতের জ্ঞান বিস্তারের জন্য গবেষণ! করিয়ার্থেন, অর্থের জন্ট 
নয়। বছু ক্রোরপতি জাহাজের অধ্যক্ষকে তিনি এইরূপ যুক্তি, 
দেখাইয়া পেটেন্ট লইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । 

তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈহিক জীবনে কি আশ্চর্যজনক এক্য 
রহিয়াছে ইহা যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন । 


আচার্ধ্য স্যার্‌ প্রকুল্লচন্দ্র রায়_ 


খুলনা জেলার কপোতাক্ষ তারে রাড়,লি কাটিপাড়া নামক 
গ্রামে তিনি ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন । এই কপোতাক্ষের অপর 
তারে মধুস্দনের জন্ম-নিকেতন। এন্টান্স পাশ করিয়া স্ুরেন্র- 
নাথের বক্তৃতা শুনিবার মোহে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি 
হ'ন। তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ পাশ করেন। বি, এ, 
পড়িতে পড়িতে “গিলক্রাইষ্ট” বৃত্তিলাভ করিয়া এডিনবরাতে 
বিজ্ঞান পড়িতে যান। বিলাতে ডি-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করিয়া! 
১৮৮৯ খুঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক নিঘুক্ত 
হ'ন। ১৮৯৫ খুঃ তিনি মারকিউরাস্‌ নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন। 
১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান 
অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হ'ন। সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হইলে 
তিনি সেখানকার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হ'ন। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের 
ইতিহাস লিখিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। “বেঙ্গল কেমিক্যাল 
ও ফার্াসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্” তাহার অনন্যসাধারণ কীর্তি । 
চিরকুমার আচীর্ধ্য প্রফুল্লচন্্র পরহিতে ও দেশ সেবায় আত্মদান 
করিয়াছেন। তিনি ছাত্রগণের পরম বন্ধু ও হিতকারী । 


অমর বাঙ্গালী ১৯৭ 
ব্যারিষ্টার যোগেশচজ্্র চৌধুরী__ 
ইনি সাধারণ্যে জে, চৌধুরী নামে খ্যাত । পাবনার হরিপুর গ্রামে 
ইহার জন্মভূমি। বঙ্গের তথা ভারতের আইনজীবীদের মধ্যে চৌধুরী 
আতার। সর্ববজনবিদ্িত। হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত জজ স্বায় এ, 
চৌধুরী, বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত পি, চৌধুরী (বীরবল), ব্যারিষ্টার 
এ, এন, চৌধুরী, কর্ণেল এম্, এন, চৌধুরী প্রভৃতি যোগেশচন্দ্রের 
সহোদর ভ্রাতা । ভদ্রতায়, সৌজন্যে, অমায়িকতায়, এক কথায় 
491019187, বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই ইহাদের চরিত্রগত 
বিশেষত্ব । যোগেশচক্দ্র স্বরেন্দ্রনাথের অন্যতম জামাতা । প্রথম 
যৌবনেই তিনি বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন 
এবং ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। 
স্বদেশী যুগে বাঙ্গালার যুবকগণের মুখে স্ুরেন্ট্রনাথের সহিত তাহার 
নাম সর্র্বদ] উচ্চারিত হইত। বঙ্গীয় ও ভারতীয় বাবস্থাপক সভভায় 
তিনি গণ্যমান্য সভ্য ছিলেন এবং অর্থনীতি, সামরিক নীতি প্রভৃতি 
বিষয়ে তাহার বক্তব্য ভারত সরকার অনেক সময় শ্রদ্ধার সহিত 
গ্রহণ করিয়াছেন । বাট্যার হার সম্বন্ধে তাহার স্ৃচিস্তিত অভিমত 
প্রণিধানযোগ্য । বর্তমানে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর 
লইলেও এই অশীতিপর বুদ্ধ বয়সেও কলিকাতার রিপন 
কলেজের ন্যায় স্থবুহ শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ সভার সভাপতিপদে 
আসীন আছেন । 
জাতীয় জীবনে তাহার ছুইটি বিশিষ্ট দান হইতেছে কংগ্রেস 
মহাসভার অধিবেশনের সহিত শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন এবং ভারত 
বিখ্যাত “কলিকাতা৷ উইকৃলি নোটস্এর প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠ, সম্পাদন । 
১৮৯৬ খৃষ্টাব্ে তাহার একাস্তিক চেষ্টায় কলিকাতা কংগ্রেস 


১৯৮ আমর! বাঙ্গালী 


মহাসভার অধিবেশনের অঙ্গরূপে প্রথমবার শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হয়। “এই দেশজ শিল্পের ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠা যে জাতীয় 
জীবনের পরিপোষক তাহ] কংগ্রেস স্বীকার করিয়। লইয়া এই বৎসর 
হইতে কংগ্রেসের অপরিহার্য অঙ্গরূপে শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করা উচিৎ স্থির করিলেন। এই প্রদর্শনীর প্রস্তাব ও পরিকল্পনা 
করেন ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ।” এই প্রদর্শনীই 
পরবর্তীকালের ্বদেশী আন্দোলনের অগ্রদূত। তাহার স্থাপিত 
“ইগ্ডিয়ান ষ্টোরস্”ই ত্বদেশী আন্দোলনের কল্পনা জাগ্রত করে। 
যোগেশচন্দ্রের “কলিকাতা উইকৃলী নোটস্”” আইনজীবী মহলের বড়ই 
প্রয়োজনীয় ও আদরের সামগ্্রী। এই পুস্তিকাখানি গৃহে পৌছিলে 
কোন পাঠক তাহার আগ্ঠান্ত একবার চোখ. ন! বুলাইয়া থাকিতে 
পারেন না। এখনও তিনি নিয়মিত “উইকৃলি নোটস্‌” আফিসের 
কার্য পরিদর্শন করেন। বার্ধক্যে আদরিণী কন্তা ও কৃতী জ্যেষ্ঠ পুত্রের 
অকাঁল বিয়োগে শোকাহত স্নেহকোমল হৃদয় কম্ম কোলাহলেই 
শাস্তিলাভ করিতেছে । তিনি কিছুকাল কংগ্রেস সম্পাদক ছিলেন। 


ভাঃ স্যার্‌ উপেক্দ্রনাথ ব্রহ্গচারী__ 


১৮৭৫ সালে জামালপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খুঃ 
তিনি রসায়নশান্ত্রে এম্১ এ, পাশ করেন ও ১৮৯৮ খুঃ এম্‌, বি, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে বহু পারি- 
তোধষিক ও পদক পুরস্কার পান। তিনি কুড়ি বৎসর ক্যাম্থেল 
হাসপাতালের মেডিসিনের শিক্ষক ছিলেন। এই সময় তিনি 
ইউরিয়া-ট্িবামিন নামক কালা-জ্বরের অব্যর্থ গউষধ আবিষ্কার করিয়া 
সগতে কীত্তিমান্‌ হইয়াছেন। কালা-জ্বর এককালে নিশ্চয় মৃত্যুর 


অমর বাঙ্গালী ১৯৯ 


কারণ বলিয়া অবধারিত ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর তাহার 
এই আবিষ্কারের ফলে জীবন লাভ করিতেছে । 


স্যার আবদার রহিম-_ 


ইনি মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী । তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া 
মান্দাজ হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং পরে উহার অন্থতম 
বিচারপতির আসন লাভ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বাঙ্গালার 
ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করেন। বাঙ্গালাদেশে “সর্ববাত্যল্নকালের 
মন্ত্রিত্বের” জন্য তাহার কার্যকাল ম্মরণীয় থাকিবে । তিনি 
শাসন পরিষদেরও সদ্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি । 


খঁ। বাহাদ্বর মৌলভী আজিজুল হুক্‌__ 


আজিজুল হক্‌ সাহেব শাস্তিপুরের অধিবাসী । তিনি বাঙ্গালার 
ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের ভাইস্‌- 
চ্যান্সেলার। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রীও হইয়াছিলেন। বনু সমিতি 
ও প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি । তীহার ন্যায় অল্পবয়সে এতগুলি 
সম্মানীয় ও দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ অতি অল্প ভারতীয়ই অধিকার 
করিয়াছেন । 


রাইট. অনারেবল স্যার্‌ সৈয়দ আমির আলি_ 
১৮৪৯ খুঃ চুড়ায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় 
প্রথমস্থান অধিকার করেন। ইংরাজী ভাষায় ইহার অনেকগুলি পুস্তক 


আছে। তাহার “হিষ্্রি অফ দি স্যারাসেন্স্৮ একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ । 
তিনি ব্যারিষ্টারি পাস করিয়া প্রথম চীফ প্রেসিডেন্দি ম্যাজিষ্ট্রেট হ'ন। 


২০ আমর! বাঙ্গালী 


পরে হাইকোটের জজ এবং অবশেষে প্রিভি-কাউবন্সিলার হ'ন |, 
তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রিভি-কাউন্সিলার | 
মৌলভী ফজলুল হুক্‌__ 

ইনি বরিশাঙগবাসী। কলিকাতার হাইকোটে ব্যবহারজীবী 
হিসাবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি বাগ্মী, বন্ধুবৎসল ও 
দ্াতা। ইনি কলিকাতার মেয়র হ'ন। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় রাষ্ট্র 
আইন দ্বারা গঠিত বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের ইনিই প্রথম প্রধান মন্ত্রী । 


ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

দেশবরেণ্য আশুতোষের মধ্যম পুত্র শ্ঠামাপ্রসাদ পিতার পদাঙ্কা- 
মুদরণে বিশ্ববিগ্ঠালয়কে তাহার চরম কর্মস্থল ঠিক করিয়া লইয়াছেন। 
লক্ষণ তাহার প্রতি কুপাপরবশ হইতে চাহিলেও তিনি সরম্বতীর 
একাস্তিক সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ভারতে তথা সমগ্র 
জগত সর্বব কনিষ্ঠ বয়সে ভাইস্চ্যান্সেলার পদ প্রাপ্ত হ'ন। চারি 
বসর তিনি উক্ত কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার বাগ্মিতা ব্যবস্থাপক 
সভায় তাহার যশ স্থাপন করিয়াছে । তিনি সদ্ভাষী, সৌম্য প্রকৃতি, 
বন্ধুবসল ও উদার হৃদয়। কন্মী হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে 
অদ্বিতীয়। তাহার নিরহঙ্কার প্রকৃতি, ধীরস্বভাব, অসাধারণ কার্ধ্য- 
কুশলতা, নিলুষ চরিত্র, তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা তাহাকে অপামর জন- 
সাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র করিয়াছে । তিনি অজাত- 
শাক্র। তাহাকে ডাক্তার উপাধি দানের সময় লাটসাহেব লর্ভ 
ব্র্যাবোর্ণ সত্যই বলিয়াছেন, “তিনি শুধু মহামতি পিতার উপযুক্ততম 
পুত্র বলিয়াই শুধু পরিচিত নহেন। তিনি নিজের গৌরবেই আত্ম- 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন”। 





বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় 


অমর বাঙ্গালী ২১ 


” তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন 
করা। শুধু এই জন্তই তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন। আজ তাহারই 
আদর্শ অন্তান্ত প্রদেশে দ্রেত অনুস্থত হইতেছে। বেকার শিক্ষিত 
যুবকদের কর্্দসংস্থানের জম্ত সরকারি ও বেসরকারী ব্যবসা৷ প্রতিষ্ঠান- 
গুলির সহযোগীতায় তিনি 40001707060 73081. প্রতিষ্ঠা করিয়া 
সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই বোর্ডের চেষ্টায় ধুরন্ধর 
ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা শিল্প ও ব্যবসা সম্বন্ধে ব্তৃতারও ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 


কৰি সমআ্াট রবীক্্রনাথ-__ 

মহধি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ ধনীবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । তিনি সাধারণ শিক্ষালয়ে কখনও যান নাই, বিশ্ব 
বি্ভালয়ের পরীক্ষালন্ধ কোন উপাঁধিও অভ্ভ্বন করেন নাই । তাহার 
কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গান, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি সমগ্র জগতে আদৃত 
হইয়াছে । তাহার “গীতাঞ্জলি” নোবেল পুরস্কার অর্জন করিয়াছে । 
শাস্তি নিকেতনে তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপন করিয়। 
জগতের কৃষ্টি-সাধনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দরিয়াছেন। তাহার বাণী 
শুনিবার জন্য সমগ্র জগ উৎস্বুক। তাহার চিন্তাশক্তি, ভাবুকতা, 
দেশপ্রেম, রাজনীতিজ্ঞান অনন্যসাধারণ। তিনি মহাত্মা গান্ধীর 
ভক্তিভাজন গুরুদেব । 


কবিগুরু বক্ষিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যাকস__ 


ব্কিমচন্দ্রের উপন্তাসাবলি আজ বন্ু ভাষায় অনূদিত হইয়া, সমগ্র 
ভারতে পঠিত হইতেছে । তাহার আদর্শ ছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। 
প্রতাপ মজুমদার মহাশয় তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন-__বস্কিমচন্্র “41 


২০২ আমর! বাঙ্গালী 


8008619 ০% 00180]8”। তাহার জীবনবেদ ছিল-_-901)8681708 ০৫. 
79110101018 00169 তাহার উপন্য।সগুলি এত উচ্চ আদর্শের ষে 
অর্থশতাব্দীর বনু পূর্বে লিখিত হইলেও তাহার নীতিগুলি বর্তমান 
সমাজ আদর্শের এখনও বনু উর্দে। তিনি মন্ত্দ্রষ্টা খধষি ছিলেন । 
ভারতের হ্বাধীনতার আদর্শ তিনি “আনন্দমমঠে” চিত্রিত করিয়া- 
ছেন। তাহার “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতরূপে 
গৃহিত হইয়া এই মহাদেশের একপ্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্য্ত 
গভীর মন্দ্রে উদাত্ত স্বরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে । এই মহা- 
মন্ত্র মরণপথের যাত্রীকে সাহস ও সাস্তনা দিয়াছে, দেশ মাতৃকার 
সেবকের কণ্ে ভাষা, বাহুতে শক্তি, মনে বল, ত্যাগে শাস্তি, ও কর্ধে 
আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছে ; এই মাতৃমন্ত্রই হতাশে আশ্বীস,মৃত্যুতে 
চেতনা, হর্যোগে সাহস, ও পরাজয়ে বিজয় আনিয়াছে। এই মাতৃ- 
সঙ্গ)তের তাৎপর্য্য যতখানি আমরা বুঝিয়াছি তাহা! অপেক্ষা অনেক 
খাগি বেশী আমর! বুঝি নাই । আমরা ভূলিয়া যাই যে বঙ্কিমবাবু 
ছিলেন তকৃম1! আটা সরকারী গোলাম । যদ্দি আমরা! এইটুকু ভাবি 
যে আনন্দমঠের গ্ায় ্বাদেশিকতা প্রচারক পুস্তক যাহা বাঙ্গালার 
অগ্নিষুগে গুপ্ত সমিতির সভ্যদের আদর্শ ও গীতা হইয়া দাড়াইয়া 
ছিল, সেই পুস্তক সরকারী চাকুরিয়৷ হইয়া লেখা কতদূর বিপজ্জনক 
এবং কতটা অসম্ভব আবজ্জন। দ্বারা তাহা ঢাকিবার প্রয়োজন হইয়। 
ছিল তাহ! হইলে বস্কিমবাবুকে ও তাহার আনন্দমমঠকে আমরা 
সাম্প্রদায়িকত।-বিষ-দোষ-দায় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে পারি 
এবং ঠাহার অমর দ্বান নিঃসন্দেহে ও প্রসন্নমনে গ্রহণ করিতে পারি। 

তাহার মণীষ। ছিল অনন্যসাধারণ। আজকাল বিলাতে কিবাণ 
ও মজুর আন্দোলনের বাম-পম্থী নেতারাও তাহাদের সপক্ষে যে 


অমর বাঙ্গালী ২৯৩ 


সকল যুক্তি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন নাই, ৬৬ বৎসর পূর্বের 
বন্ধিমচন্দ্র তাহ। সম্যক উপলব্ধি করিয়া “কৃষকের ছর্দাশা” প্রবন্ধে 
প্রাঞ্তলভাবে আলোচন। করিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে আর একটা 
কথা বলিয়া গিয়াছেন-__'আমাদের সব ছিল কেবল জাতীয়তা! জ্ঞান 
ছিল না, ইংরাজ উহ। আমাদিগকে শিখাইয়াছে। 

তাহার ধন্মের রূপ ছিল নিক্ষামতা। কৃষ্ণচরিত্রে তিনি দেবতাকে 
মহামানবতার কেন্দ্রুরপ 'দয়। স্থাপিত করিয়াছেন। তীহ্ার “বঙ্গ- 
দর্শন” মাসিক সাহিত্যের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, আজ 
বোধ হয় আমরা তাহ৷ হইতে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছি। 


কথাশিল্পী শরগচন্দ্র চট্টোপাধ্য।য়-_ 


ুগলী দেবানন্দপুরে মধ্যবিত্ত ঘরে তাহার জন্ম । এফ-এ, পরিক্ষার 
ফি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষায় ইস্তফা দেন। 
ভাগলপুর হইতে কলিকাতা, সেখান হইতে বম্মায় গিয়া একটা 
অস্থায়ী চাকুরি করিবার সময় “ভারতী” পত্রিকায় লিখিত তাহার 
উপন্যাস হঠাৎ সকলের দৃষ্টি আকর্ণ করে। অল্পদিন পরে তিনি 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও সাহিত্য সেবায় অবহিত হ'ন। 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় তাহাকে 'জগত্তারিণী” পদক ও ঢাকা বিশ্ব- 
বি্ভালয় তাহাকে “ডক্টর উপাধি দেন। তিনি প্রায় চল্লিশ খানি 
উপন্যাস ও ছোট গল্পের বহি রচন। করিয়া গিয়াছেন। শরতচন্দ্রের 
বিশেষত্ব ছিল বাঙ্গালীর সামাজিক ও গার্থস্থ্য জীবনের নিখুত সজীব 
ছবি অঙ্কন করা। তিনি কোন এঁতিহাসিক উপন্যাস রচন! করেন নাই । 
তাহার চরিত্রগুলি দোষে গুণে এমন প্রকার মানুষ যাহার্দের আমর! 
বাস্তব জীবনে প্রত্যহ আশে পাশে দেখিতে পাই। তাহার কৌতুক- 
প্রিয়তা ও মানুষের প্রতি বিস্তীর্ণ সহানুভূতি প্রত্যেক উপন্যাসে 


২৪ আমর! বাঙ্গালী 


দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর সরলতা ও অনাবিল হাস্ত যে তাহার- 
হাদয়কে মোহিত করিত, তাহার উপন্তাসে সেই ইঙ্গিত আমরা 

যথেষ্ট দেখিতে পাই । তাহার অনবদ্য গগ্য বঙ্গ সাহিত্যে অমর হইয়া 

থাকিবে । কথাশিল্লি হিসাবে তিনি অপরাজেয় । মাত্র ৬১ বৎসর 

বয়সে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। 


হরিনাথ দে ও আচার্য স্যার্‌ ব্রজেন্দ্রনাথ__ 


হরিনাথ ৩৪টী ভাষায় সুপপ্ডিত ছিলেন এবং ১৮টা ভাষা 
এম, এ পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি কলিকাতা ইম্পিরিয়াল্‌ 
লাইব্রেরির প্রথম ও একমাত্র বাঙ্গালী লাইব্রেরিয়ান । চীনদেশের 
প্রধানমন্ত্রী তাহার অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি সর্বশ্ুদ্ধ এক 
লক্ষ টাক! স্কলারলিপ, পাইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি 
দেহত্যাগ করেন। 

'ব্রজেন্দ্রলাল অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এ যুগে সকল শান্সে 
তাহার ন্যায় প্রগাঢ়জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত জন্মায় নাই। এক সপ্তাহ 
তাহার সহিত যে কোন বিষয়ে আলাপ করিলে যে জ্ঞান লাভ হুইত 
তাহাতে অক্লেশেই সে বিষয়ে “ডাক্তার উপাধি লাভ করা যাইত । 
তিনি কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হু'ন। পরে মহীশৃর বিশ্ব- 
বিদ্ালয়ের অধ্যাপক, ভাইস্-্যান্সেলার ও মহীশুর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী 
নিযুক্ত হু'ন। স্যার মাইকেল স্তাডলার তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“আমি চিরদিন তাহাকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিব |” “সর্বববিষ্ঠা- 
বিশারদ” আখ্যার একমাত্র তিনিই উপযুক্ত পাত্র। ১৯৩৮ সালে 
৭৩ বদর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 


"অমর বাঙ্গ।লী ২০৫ 


স্বর্ণকুমারী দেবী 

-. ইনি মহযি দেবেন্দ্রনাথের কন্তা ও কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের ভগ্মী ৷ 
“দ্বীপনির্ববাণ”, “হুগলীর ইমামবাড়ী” প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্তাস 
লিখিয়। তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । তাহার সম্পাদনায় “ভারতী, 
নামক মাসিক পত্রিকা সুধীনমাজে আদৃত হইয়াছিল। ইছার 
অনেকগুলি পুস্তক ইংরাজীতে অনুদিত হইয়াছে । ইনিই প্রথম 
মহিলা গুপন্যাসিক। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রহুসনে, সন্দর্ভে, 
গানে, গল্পে, স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে তিনি প্রায় অদ্ধশতাব্দীকাল 
ব্যাপিয়া বাঙ্গাল! সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন । 


অনুনূপা দেবী__ 

ইনি প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও মজঃফরপুর 
প্রবাসী শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী । ইহার পুস্তকগুলি সর্বজন 
আদৃত। “পোস্তপুত্রঃ মমন্ত্রশক্তি+ “মহানিশা” প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গূলা 
সাহিত্যের সম্পদ । ইনি পিতামহের পদাঙ্কানুবত্তী- ইহার উপন্তাস ও 
প্রবন্ধাদিতে প্রাচীন সমাজনীতি ও ধর্্মনীতির সমর্থন থাকিলেও 
গৌড়ামির কখনও প্রশ্রয় দেখা যায় না। সাময়িক পত্রিকায় ইহার বন 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে । ইনি গোহাটাতে “প্রবাসী সাহিত্য 
সম্মিলনের” ১৬শ অধিবেশনে মূল সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন । 
ই'হার জ্যেষ্ঠা ভগ্মী ইন্দিরা দেবীও অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন । 


গিরীক্্রমোহিনী দাসী--কামিনী রায়__ 
ইনি ২৪ পরগণ! মঞ্জিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কবিতা ও 
কাব্যপুস্তক “অশ্রুকণা” প্রভৃতিতে উচ্চাঙ্গের কাব্যপ্রতিভা দৃষ্ট হয়। 
মাত্র ১৪ বতসর বয়সে কামিনী রায় যে “আলো ও ছায়া” প্রণয়ন 


২৬ আমরা বাঙ্গালা 


করেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া সর্বধ্দা গণ্য | 
হইবে। তাহার “পুণ্তরীক”, “দীপ ও ধৃপ” প্রভৃতি আরও অনেকগুলি : 
কবিতা ও কাব্যপুস্তক আছে । তাহার পিতা ছিলেন চণ্তীচরণ সেন। 


চণ্তীদাস__ 

১৪১৪ খুঃ বীরভূমের নান্নর গ্রামে চণ্ীদাস জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তাহার পিতা 
সম্ভবতঃ গ্রাম্য বিশালক্ষী দেবীর পুরোহিত ছিলেন। চণ্তীদাস 
পিতার ব্যবসা অবলম্বন করেন। রজকিনী রামীর প্রতি তিনি 
প্রণয়াস্ত হ'ন, কিন্তু সে প্রেমে দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না; এ প্রেম 
তাহাকে রাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমের রুনু ধার! বুঝিবার শক্তি 
দিয়াছিল। গ্রাম্য সমাজ এই প্রেমে বাদী হইল কিন্তু চণ্ডীদাসকে 
বিচলিত করিতে পারিল না । অবশেষে বাস্থুলীদেবীর স্বপ্রাদেশে 
গ্রামবাসীরা চণ্ডীদাসের উপর নির্যাতন করিতে বিরত হইল । 

চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তাহারা উভয়ে 
উভয়ের কবি-প্রতিভায় পরম আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । 

বিদ্যাপতি চণ্তীদাসের বাসভবন নান্নুরে আসিয়াছিলেন। 
মহাকবির শেষ জীবনের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । মাত্র ৪* বৎসর 
বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে উক্ত হয় যে 
তিনি গৌঁড়েশ্বরের কোপে পড়িয়া মৃত্যুদণ্ডে দৃণ্ডিত হ'ন। কিন্ত 
বীরভূম কির্ণাহারের প্রান্তবন্তী বাগডিহী নামক গ্রামে তাহার সমাধি 
বর্তমান আছে এবং সেখানে এই কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে যে কীর্ন 
করিতে করিতে নাটমন্দির চাপা পড়িয়া! তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। 


একাদশ পরিচ্ছদ 


বাঙ্গালী ও ইংরাজ 


বাঙ্গালী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে অনেকেই মস্তব্য করেন 
যে, ইংরাজের আনুগত্য করিয়। বাঙ্গালী বড় হইয়াছে,_-একটী অজ্ঞাত- 
কুলপরিচয় জনসমণ্টি মাত্র জাতি-পদ্বাচ্য হইয়া গৌরবের অধিকারী 
হইয়াছে । কথাটা কতদূর বিচারসহা তাহা পুর্বব দশটা অধ্যায় পাঠে 
সম্যকভাবে বুঝা যাইবে । এই পরিচ্ছেদে কয়েকটী বিভিন্ন দিক দিয়া 
আমর! ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা! করিব। 

সিরাজের বিরুদ্ধে যে যড়যন্ত্র হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল কোঁন 
বিশেষ ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভিন্ন এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে 
স্থাপন করা । এই নুবিধ। গ্রহণের লক্ষাস্থল ছিলেন মীরজাফর আর 
তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কয়েকজন ক্ষমতাশালী হিন্দু ও মুসলমান 
ধাহাদের সিরাজের বিরুদ্ধে বদ্ধ-আক্রোশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগত কারণ 
ছিল। এরূপ যড়যন্ত্রও অভূতপূর্ব্ব ছিল না। সিংহাসনের জন্য এই 
প্রকার হীন ষড়যন্ত্রে সিরাজের মাতামহ আলীবদ্দাী এবং তাহার 
পূর্ববন্তী প্রত্যেক 'নবাবই অল্পবিস্তর লিপ্ত থাকিতেন। এই 
ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে একথা তখন 
কেহই বুঝিতে পারেন নাই-_তাহাদের বুঝিবারও শক্তি ও সম্তাবন। 
ছিল না) কারণ তখন জাতীয়তার জন্ম হয় নাই এবং ইংরাজও তাহার 
তীক্ষ রায় বুদ্ধির পরিচয় ইতিপূর্বে এদেশে দিবার সুযোগ পায় 


২০৮ আমর! বাঙ্গালী 


নাই। কাজেই মুসলমান রাজ্য পতনের জন্য ইংরাজকে বাঙ্গালী 
বা! বাঙ্গালী হিন্বুগণের নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ নাই? 
পরস্ত মোহনলাল, শ্যামসুন্দর, লালু হাজারী ও মিতন্লাল 
প্রভৃতি বাঙ্গালী হিন্দুর নবাবের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণতাই উত্তর- 
কালে সমগ্র বাঙ্গালীর ইংরাজ পণ্টনে স্থানাঁভাবের কারণ 
হইয়াছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন ইংরাজ আমলেই হিন্দু জমিদারগণের 
উৎ্পত্তি। ইতিহাস সে কথাও স্বীকার করে না। ইংরাজ আমলে 
পুরাতন হিন্দু জমিদার উৎখাত হইয়া নৃতনের স্থষ্টি হইতে পারে 
কিন্ত মোটের উপর হিন্দু জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। 
এঁতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বাঙ্গালার ইতিহাসে 
(পৃঃ ৮৭) এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন__-“সৌভাগ্যের বিষয়, 
মুরশিদকুলী খার সময়ের জমিদারী বন্দোবস্তের কাগজপত্র অগ্ভাপি 
বর্তমান। দেখা গিয়াছে, জমিদারী-বন্দোবস্তে বীরভূমি ভিন্ন 
প্রধান জমিদারী মাত্রেই হিন্দ্-মিদার। অন্যাত্র মুসলমান তালুক- 
দারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; সমস্ত বঙ্গের এক আনা অংশমাত্র 
মুসলমান ভৃম্বামীর হুস্তে স্থাপিত ছিল” । 

তৃতীয়ত, বলা হয় ইংরাজের আনুগত্য করিয়৷ বাঙ্গালী উচ্চ 
চাঁকুরীগুলি লাভ করিয়া অন্নবন্ত্রের সংস্থান করে। এই কথাটায় 
আংশিক সত্য থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে । কালী প্রসন্ন 
বাবু «বাজালার ইতিহাসে” এইরূপ লিখিয়াছেন-__“ম্বতন্ত্র পাঠান 
শাসনকাল হইতেই বঙ্গে উচ্চতর রাজকার্ধ্যে হিন্তুর নিয়োগ দৃষ্ট হয়। 
জেতা ও বিজেতার মধ্যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা বিস্তারের ইহা অবশ্যস্তাবা 
ফল। আদর্শ নরপতি আকবরের শাসননীতি মুসলমানের হিন্দু 


বাঙ্গালী ও ইংরাজ ২০৯ 


প্রীতি বর্ধন করে। ইচ্ছা থাকিলে বিজেতা মুসলমান সমগ্র 
রাজকার্্য অন্ততঃ শাসনযস্ত্রের উচ্চতর অঙ্গগুলি মুসলমানের হস্তেই 
পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু মুশিদাবাদের নবাবগণ 
কখনও অত্যুদার নীতির অপব্যবহার করেন নাই। তৃপতি রায়, 
কিশোর রায় ও কান্ুুনগো দর্পনারায়ণ মুশিদকুলী খার সময়ে 
খালসা সেরেস্তায় প্রধান কর্মচারী হইয়াছেন। রঘুনন্দনই প্রথম 
খালস। দেওয়ান ও রায় রায়ান। যশোবস্ত রায় ঢাকার দেওয়ান 
ছিলেন। সামরিক বিভাগেও লাহরি মল্ল ও দলিপ সিংহ সেনাপতি 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নবাব স্থজাউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন রায় রায়ান আলম টাদ। নবাব আলীবন্দী খার প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন হিন্দু নন্দলাল। জানকীরাম ছিলেন একজন 
বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী। তিনি পাটনার নায়েব-নাজিম পধ্যস্ত হ'ন। 
রাঁয় রায়ান্‌ চিন্ময় রায়, বীরু দত্ত, কীত্তি্াদ, অমৃত রায়, চিস্তামণি 
দাস, গোকুলটাদ-_রাজন্ববিভাগে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। রাজধল্লভ 
নায়েব-স্থবেদার হ'ন । দৌত্য ও গুপ্তচরবিভাশে রাজারাম প্রভৃতিই 
প্রধান কর্মচারী হইয়াছিলেন। দেওয়ান মাণিকটাদ, উমেদরাম 
প্রভৃতি উচ্চপদে ব্রতী ছিলেন। ছূর্লভরাম, মাণিকটাদ, মোহনলাল, 
শ্যামসুন্নর প্রভৃতি সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিয়তন পদে 
বাঙ্গালী হিন্দুর নিয়োগের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। বক্সী, মুন্সী, 
মুস্তোফী, শিকদার, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি উপাধির প্রচলন 
হিন্দুগণের মধ্যেই অধিকতর। মুস্তোফী ও খাসনবিসের পদ উচ্চ 
শ্রেণীর । তবেই দেখা গেল, জাতিধর্্মনিধিবশেষে উচ্চতর রাজকার্ধ্যে 
নিয়োগে মু্িদাবাদের মুসলমান নবাবগণ সভ্যজগতের আদর্শ 
স্থানীয় ।” 
১৪ 


২১৩ আমরা! বাঙ্গালী 


অতএব দেখা যাইতেছে ইংরাজ আমলেই প্রথম বাঙ্গালী 
উচ্চপদে আরূঢ় হন নাই । বরং ইংরাজের প্রথম আমলে উচ্চ পদগ্চলি 
ভারতীয়দের একেবারেই লভ্য ছিল না। মোগল আমলে বাঙ্গালীরা 
বহু উচ্চপদ পাইয়াছিল কিন্ত যোগ্যতার পরিমাণে ততদূর স্থবিধা 
করিতে পারে নাই যেহেতু বাঙ্গালী পারস্য ভাষা, শিক্ষ। ও সংস্কাতি 
বর্জন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও স্বজাতীয় কুষ্টির (বৈষ্ণব) 
সাধনা করিয়াছিল । 

তৃতীয়তঃ, অনেকে বলেন ইংরাজ আন্ুগত্যে বাঙ্গালী বাঙ্গালার 
বাহিরে সারা ভারতবর্ষে চাকুরী সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের 
নিকট প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন । কিন্তু কথাট। পুর্ণ সত্য নহে, মাত্র 
আংশিক ভাবে সত্য হইলেও হইতে পারে । বাঙ্গালীর উপনিবেশ” 
শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি মুসলমান-পুর্্ব যুগেই বাঙ্গালী 
ভারতের বাহিরে ব্যবসা বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। 
মুষলমান-যুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইলে, তাহার! ভারতের নানাস্থানে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জীবিকাজ্ভ্ন করেন ও সম্ভ্রম প্রতিপত্তিও 
লাভ করেন। এই সময়কার মথুরাঞ্চল, বারাণসী ও প্রয়াগ প্রভৃতি 
স্থানে বাঙ্গালীর কীত্তি উল্লেখযোগ্য । জয়পুরে বিগ্ভাধরের খ্যাতি, 
ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাস্থদেবের মন্দির নির্মাণ ও বিন্দুসরোবর খনন, ও 
পুরীর অসংখ্য কীত্তি বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচায়ক । বৃন্দাবনধাম ও 
কাশীধামের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার বাঙ্গালীরই ধন্ম ও কন্মকুশলতার পরিচয় 
দেয়। বৃন্দাবনে স্থবুদ্ধি বাঙ্গালী গোম্বামীগণই ভারতসম্াট মহামতি 
আকবরকে শুন্যপদে ও পদত্রজে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় আনিয়া দেবমন্দির- 
গুলি দেখাইয়া তাহার সহানুভূতি ও সাহায্য অর্জন 
করিয়াছিলেন । 


বাঙ্গালী ও ইংরাজ ২১১ 


অবশ্য ইহা! স্বীকার্ধ্য যে ইংরাজ আমলে বাঙ্গালীরা ভারতের ' 
স্দূর প্রান্তেও ইংরাজের দপ্তরখানায় বহুসংখ্যক চাকুরী সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে এই সব 
চাকুরিয়া অধিকাংশই কলিকাতার সন্িকটবন্তঁ অধিবাসী, পূর্ববঙ্গের 
অতি অল্প কৃতবিদ্ভ লোককে আমরা বঙ্গের বাহিরে সেকালে দেখিতে 
পাই। ইহার কারণ হইতেছে কলিকাতা ইংরাজ-স্থাপিত প্রথম, ও 
বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম সহর। এই খানেই প্রথম অর্থকরী বিদ্যার প্রসার 
লাভ হয় যাহার ফলে মসীজীবি কেরাণীকুল দ্রেত সৃষ্ট হয়। অধিকন্তু 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে 
বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই 
মসীজীবি ছিলেন, অধিকাংশই স্থশিক্ষিত ও স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত 
ছিলেন-_যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট কলার, উকিল, ব্যারিষ্টার 
সংবাদপত্রিক। সম্পাদক, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি । 

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষার 
ফলে বাঙ্গালীর বহু অনিষ্টও হইয়াছিল। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে 
বাঙ্গালীর! কেরাণীগিরি করিয়া যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারিত, সেজন্ত 
ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলের! পিতৃপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাকুরী 
গ্রহণ করিতে ও শিক্ষিত ব্যবসা, যেমন ওকালতী, ডাক্তারী, ইপ্রি- 
নিয়ারিং প্রভৃতি অবলম্বন করিতে আরম্ত করিল। ফলে কৃষিজাত ও 
শিল্পজীত ব্যবসা ও আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্য মাড়োয়ারী, 
ভায়া, রাজপুতের হাতে চলিয়া গেল। মাত্র 4০ বসর পুরে যে 
বড়বাজার বাঙ্গালীর ব্যবসাকেন্দ্র ছিল আজ তাহা মাড়োয়ারীর 
আবাসকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। 

বাঙ্গালী যে বড় হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ তাহার 


২১২ আমর! বাঙ্গালী 


অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য। এ স্থাচ্ছল্য ইংরাজ যুগের দান নহে। 
অনাদ্দিকাল হইতে বাঙ্গালাদেশ ভারতের দ্বারম্বরূপ ছিল। উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত হইতে বৈদেশিক আক্রমণ আমিতে পারে, কিন্ত 
বৈদেশিক সম্পদ ও সভ্যতা চিরদিনই সমুদ্রপথে আসিয়াছে । 
বাঙ্গালায় তাত্রলিপ্তি, বিক্রমপুর, সপ্তগ্লাম, গৌড় প্রভৃতি স্থানে 
বৈদেশিক বণিক তাদের জাতীয় কৃষ্টি ও পণ্যসম্ভার লইয়৷ ব্যবসা 
করিতে আসিত। ইংরাজ যুগের প্রথমেও ব্যবস৷ বাণিজ্য বাঙ্গালী 
ব্যবসায়ী ও মুত্নুদ্দিদিগের হাতে ছিল। মাত্র অর্ধ শতাব্দী হইল 
বাঙ্গালী চাকুরির মোহে ব্যবসা ছাড়িয়া জঠরান্নের জন্য লালায়িত 
হইয়াছে । 

কিন্তু ইংরাঁজ যুগে বাঙ্গালীর উত্থানের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ 
সেইটাই যাহা আর একদিন এই বাঙ্গীলীকেই গৌড়রাজ গণেশ ও 
হুসেন শাহের রাজত্বকালে পদ্গুত্ব শ মৃকত্ব বঞ্জিত করিয়া পটুত্ব ও 
প্রগলভ করিয়াছিল। যেমন সেদিন স্ুদীর্ঘকাল-নিজ্জিত হিন্দু-বাক- 
শক্তি অবসর পাইয়। বাধাহীন তটিনীর মত দুকুল প্লাবিয়া রায়মুকুট 
বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘুনন্দন প্রমুখ শাস্্রকারগণের দেবকণ্ঠে 
স্ষুট হইয়! বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অন্তপ্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালীকে 
স্পন্দিত ও সঞ্জীবিত করিয়! তুলিয়াছিল, সেইরূপ ইংরাজ যখন 
প্রায় সাত শত বৎসর পরে বঙ্গে তথা ভারতে শাস্তি ও শৃঙ্খল৷ স্থাপন 
ও ধর্্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা ঘোষণা! করিল তখন আর একবার বাঙ্গালীর 
মস্ত্ি্ধের ধীশক্তি ও দেহের কর্মশক্তি জাগিয়। উঠিল- _বাঙ্গালায় 
জন্মগ্রহণ করিল অতি অল্লকাল মধ্যে এমন সব শক্তিধর মনীষি 
ধাহারা যে কোন জাতির ও দেশের পক্ষে শ্লাঘ৷ ও গৌরবের কারণ 
হইতে পারেন-_-যথা ধর্দ্মজজগতে রাজা রামমোহন, মহধি দেবেন্দ্রনাথ, 


বাঙ্গালী ও ইংরাজ ২১৩ 


ব্রহ্মানন্দ কেশবসেন, শ্্রীশ্রীরামকুষ্ণ, পণ্ডিত শিবনাথ, শ্বামী 
বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক সন্গ্যাসী বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ; সাহিত্যাকাশে 
ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, প্যারীটাদ, মধুস্থ্দন, হেম, নবীন, ভূদেব, 
গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি, রাজনৈতিক গগনে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
কৃষ্ণদাস পাল, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন 
বন্থু, অশ্থিনীকুমার দত্ত, শিশির কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেক্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অস্থিকীচরণ মজুমদার, যাত্রীমোহন সেন, বিপিন- 
চন্দ্র পাল প্রভৃতি; বিজ্ঞানে প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর 
প্রভৃতি; প্রতৃতত্ব ও ইতিহাসে বাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদ্রাম সেন, 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি; সংস্কৃত সাহিত্য ও 
শান্চর্চায় রাধাকান্তদেব, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, 
হেমচন্দ্র বিগ্ভারতু, প্রেম্টাদ তর্কবাগীশ, চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার, রাখাল 
দাস ন্তায়রত্ব প্রভৃতি । 

এই নবধযুগের মূলে ছিল বাঙ্গালী মনের সংস্কারমুক্ত স্বাধীন 
ভাব। এই বাঙ্গালাদেশ যেমন একদিন বৈদিক কন্মকাণ্ডবিরোধী 
কপিলের সাংখ্যদর্শনকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ উনবিংশ 
শতাব্দীতে হারবার্ট স্পেন্সার, জন ্টয়াট মিল প্রভৃতির প্রগতিমূলক 
চিন্তাধার! বরণ করিয়া লহয়াছিল। ইহারই ফলে বাঙ্গাল। ভারতের 
চিন্তা নির্দেশক হইয়াছিল । মহামতি গোখেল বলিয়াছিলেন, “আজ 
বাঙ্গাল। যাহ। ভাবে, পরের দিনে ভারতবর্ধ সেই ভাবধার! গ্রহণ করে।” 
বাঙ্গালী ভাবের ঘরে কখনও চুরি করে নাই । নুতন ভাবধারাকে 
নিজন্ব চিন্তাধারার সহিত সামগ্রস্য করিয়া লইবার অপরাজেয় শক্তি 
বাঙ্গালীর চিরদিনই আছে। ইহাই বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছে। 

অতএব বলা যাইতে পারে ইংরাজ আমলে বাঙ্গালী কেবলমাত্র 


২১৪ আমর! বাঙ্গালী 


তাহার যোগ্যতার পুরস্কার পাইয়াছিল। বাঙ্গালী মস্তি বহুকাল থে 
স্থযোগের অপেক্ষা করিতেছিল, ইংরাজ আমলের শান্তি ও শৃঙ্খল! 
সেই স্থবযোগের পথ উন্মোচন করিয়। দিয়াছিল। 

চতুর্থতঃ, কেহ বলেন সিপাহী বিদ্রোহ কালে বাঙ্গালী ইংরাজের 
আনুগত্য করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা কতকট। সেইরূপ 
দাড়াইয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে “সিপাহী-যুদ্ধের” 
ইতিহাস লেখক রজনী গুপ্ত তাহার পুস্তকে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন 
যে, সিপাহীরা বিনা কারণে ইংরাজ আশ্রিত নিরীহ বাঙ্গালীদের উপর 
প্রথম হইতেই অত্যাচার আরম্ভ করে। বাঙ্গালীরা এ সময়ে ইংরাজ- 
দের কোন সাহায্যে না আসিলেও কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকত1 করে 
নাই । সুখের বিষয় সেই নিজ্জিত বাঙ্গালীদের সে সময়ে রক্ষা করিয়া- 
ছিল তাহাদের প্রতিবেশী ও সিপাহীদিগের স্ব-প্রদেশীয় প্রধান ব্যক্তির|। 
বলা বাহুল্য, ভিন্ন প্রদেশীয়েরা বাঙ্গালীর সৌভাগ্যে ইতিপূর্বেবেই 
ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই ঈর্ধ। প্রতিহিংসার 
রূপ ধারণ করিয়াছিল। কাজেই আত্মরক্ষাতৎপর বাঙ্গালীদের 
ইংরাজের সহচর ও সাহায্যকারী বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। 
“লড়ে টোগীওয়ালা, খায় ধৃতীওয়ালা” হিন্দুস্থানের এই প্রবাদ 
বাক্যটী তাহার প্রমাণ। ইংরাজ বাঙ্গালীর কন্মকুশলতাকে তারিফ 
করিত, তাহার বিশ্বস্ততাকে শ্রদ্ধা করিত, অসময়ে তাহার বুদ্ধির 
সাহায্য লইত এনং স্ুসময়ে সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিতে 
বিস্মৃত হইত না। পরবর্তী যুগে বাঙ্গালায় সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হইলে 
ইংরাজ ও বাঙ্গালীর এই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। 

পঞ্চমতঃ ভারতে জাতীয়তামূলক সাহিত্যের শ্রষ্টাই বাঙ্গালী । 
হেমচন্দ্রের “ভারতবিলাপ”', রঙ্গলালের ““পন্সিনী”, নবীনচন্দ্রের 


বাঙ্গালী ও ইংরাজ ২১৫ 


“পলা শীযুদ্ধ”, বঙ্কিমের “আনন্দম১”, রজনীকান্তের “সিপাহী যুদ্ধের 
ইতিহাস” যখন লেখা হইয়াছে তখন ভারতের অগ্যান্থ প্রদেশ ঘন 
তিমিরাবৃত। জাতীয়তার বীজও তখন অন্ক কোন প্রদেশে অঙ্কুরিত 
দুরে থাকুক উপ্তও হয় নাই। 

যষ্ঠতঃ১ ইংরাজ আমলে বাঙ্গালীর ছইটী বিষয়ে বিশেষ 
অবনতি হইয়াছে । বাঙ্গালীর জন্মভূমি রেলের প্রাহূর্ভাব হেতু 
অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় বাঙ্গালী স্বাস্থ্যসম্পদহীন হইয়াছে । ফলত ঃ 
বাঙ্গালীর। সামরিক এমন কি পুলিস বিভাগেও প্রবেশ লাভে বঞ্চিত 
হইয়াছে । কিন্তু একদিন এই বাঙ্গালীর বাহুবলের সাহায্যেই ইংরাজ 
কলিকাতা ছুর্গ উদ্ধার করিয়াছিল এবং পলাশীর যুদ্ধে জয়লাড 
করিয়াছিল। ইংরাজের “লাল পল্টন” ছিল বাঙ্গালী সৈন্য দ্বার! 
গঠিত। “বাঙ্গালীর বল” শীর্ক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে সবিস্তারে 
আলোচনা করা হইয়াছে । বর্ধমানের শোভাদিংহের বিদ্রোহের 
সময় ২১ মাস মধ্যে লক্ষাধিক বাঙ্গালী যোছা! জুটিয়াছিল। আর 
ইংরাজ আমলে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসকে ব্রেজিলে গিয়া ভাগ্য অন্বেষণ 
করিতে হইয়াছিল । এমন কি মহাযুদ্ধের সময়েও বাঙ্গালী পণ্টনের 
সৈনিকর। যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহা ইংরাজ ও ফরাসী সৈম্ত মধ্যে 
বিরল বলিয়া বোধ হইয়াছে। 

সপ্তমতঃ মুসলমান ধর্মমপ্রচারক দিগের প্রচারের ফলে মুসলমানগণ 
ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় সমগ্র বাঙ্গালীজাতির 
উন্নতির বাধা ও বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সেই ভূলে বাঙ্গালার 
হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থে ও সামর্থে যে বৈষম্য 
সচিত হইয়াছে তাহার ফলে আমরা আজ সাম্প্রদায়িক বিষে 
জঙ্জরিত ও মৃতপ্রায়। 


২১৬ আমর! বাঙ্গালী 


ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার চিন্তাধারা 

ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলে আমরা 
দেখিতে পাই ইংরাজ আগমনে বাঙ্গালীর যে যুগান্তর আসে তাহার 
প্রথমপাদে আমর! মানসিক উচ্ছ জ্ঘলতা৷ দ্বারা! আক্রান্ত হই। সে যুগের 
শিক্ষক হুইলেন ডিরোজিও ও তাহার ভক্ত ছাত্রবুন্দ। কিন্তু এই 
উচ্ছ জলতা৷ যখন খালি চিন্তায় নয় ধর্ম ব্যাপারেও পরিস্ফুট হইল 
তখন এই যুগান্তরের দ্বিতীয়পাদে রামমোহন প্রভৃতি শাস্ত্রের নৃতন- 
রূপ ব্যাখ্য। করিয়া প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া নবীনের সহিত জগা-খিচুড়ী 
পাকাইয়া তাহাকে একটী স্বত্ত্রবপ দিতে প্রয়াস পাইলেন। 
তাহাদের সে চেষ্টা (ব্রাহ্মধন্্ন ) যখন সাধারণ্যে সমাদৃত হইল না 
তখন প্রাীনকেই স্ুসংস্কৃত নববেশে সজ্জিত করা হইল, এই বেশ- 
ভূষা সংগৃহিত হইল যুরোগীয় সংস্কৃতির যাহা শ্রেষ্ঠ ও আমাদের 
পক্ষে হিতকর তাহাই আত্মমাৎ করিয়!। যুগান্তরের এই তৃতীয়- 
পাদে এ কার্ষো প্রধান ঝত্বক হইলেন ভূদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম। 
তারপর যুগান্তরের চতুর্থপাদে আমিলেন- রবীন্দ্রনাথের যুগ। 
ইহ! স্বাধীনত। ও স্বাতন্ত্রের যুগ_ চিন্তায়, আচারে, ব্যবহারে, সমাজ- 
বিধানে, নৈতিক জীবনে । এখন আমর! পঞ্চমপাদে উপনীত-_এ যুগে 
একদিকে শুনিতে পাইতেছি বুভুক্ষুর হাদয়ভেদী ক্রন্দন__ মধ্যবিত্ত 
ভত্রশ্রেণীর হা হুতাম ও কৃষাণ-শ্রমিক মজতুর চাঞ্চল্য, অন্যদিকে 
শুনিতে পাই প্রগতির প্রাণপূর্ণ আস্ফালন__সহুশিক্ষা, ছাত্র- 
আন্দোলন, ্বেচ্ছা-বিবাহ ইত্যাদি । চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সামাজিক- 
গণের বর্তমান দায়িত্ব হইতেছে কি করিয়া সমাজ জীবনে এই 
বিদ্রোহী মতগুলি ক্রমে ভ্রমে সামঞ্তস্ করিয়! লওয়।। 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ: 


প্রগতি জীবধর্ম, মানবের জীবনবেদ। স্থানঃ পঙ্গু, বিকল 
ইহাদের জগতে স্থান নাই। ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি জীবনের 
স্বাভাবিক ধারাঁ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রগতি বলিলে অনেকে 
নাসিক! কুঞ্চন করেন। উহার প্রধান কারণ হইতেছে কতকগুলি 
তথাকথিত প্রগতিবাদীর আশঙ্ট আচরণ। প্রগতি অর্থে বুঝিতে 
হইবে জীবনকে পণ করিয়া, বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া, গ্যায় ধর্ম 
ও বিনয়-পরিপাটী ( 718010176) রূপ কবচে রক্ষিত হইয়া, সত্য 
স্বর ও শিবকে লাভ করিবার নিমিত্ত স্থতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তপঃ- 
সাধন।। অজ্ঞতা, জড়তা, কৃত্রিমতা, রক্ষণশীলতা, অনিশ্চিয়তার বিরুদ্ধে 
বি্যাবন্তা, জীবনীশক্কি, পবিত্রতা, উদ্বারনীতি ও সুনিশ্চয়তার যে 
বিজয় অভিযান তাহাই প্রকৃত প্রগতি । 

এই প্রগতিবাদী তরুণ বা তরুণী হইবেক নম অথচ দৃঢ়চেতা, 
উন্নতি-বিলাসী অথচ ঈর্ধাহীন, দুদ্ধর্ধ যোদ্ধা অথচ অহিংস, কৌশলী 
অথচ সত্যাশ্রয়ী, তেজন্বী অথচ সংযমী ও বিচারবুদ্ধিপরায়ণ অথচ 
আত্মস্থ। আহারে ও বিহারে, বেশ ও ভূষায়, বাক্যে ও আলাপে 
সংযমই হুইবে তাহার চিরভূষণ। বাঙ্গালার ছদ্দিনে ইহারাই 
হইবে আমাদের আশার আলোক, ছুদ্দিনের বন্ধু, বিপদের সহায় 
ও মরণের সঙ্গী । 

এই যে বাঙ্গালী তরুণ, যাহার আগমনের আশায় আমর সেহময় 
হাদয়ের প্রতি কোণে সুখময় আমন বিছাইয়া বসিয়া আছি, দ্বারে 


২১৮ আমর। বাঙ্গালী 


' দ্বারে মঙ্গল কলস সন্সেহে পাতিয়াছি, যাহার আবাহনে মন্দিরে 
মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা লইয়া যুগযুগাত্তর হইতে উদ্গ্রীব চিত্তে অপেক্ষা 
করিয়৷ আছি,_সেই তরুণ, সেই বাঙ্গালীর আশা ভরসার স্থল, 
বাঙ্গালার শোকছুঃখাপহারী তরুণ,--যদি সেই চিরবাঞ্থিত ধন 
উদয় হয় '্খলিতপদে, জড়িত নয়নে, শক্তিহীন বাহুতে, অসংলগ্ন বেশে, 
ভাষাহীন কে,__তাহা হুইলে কাহার শ্লাঘা ও গৌরবে স্ুুনীল- 
জলধি-্ৃতা রবিকরহধোজ্জলা, মলয়জশীতলা, সুজল! সুফলা শ্যামা 
বঙ্গভূমি তাহার শীর উন্নত রাখিবেন। তাই আমরা চাই তরুণের 
বিজয় অভিযান। এ তরুণ, তরুণের ব্যাভিচার মাত্র হইলে হইবে না 
_-কাবলি-কচ্ছ, বেলুচি-গাঁলপট্য, নট-কল্লিত-বাস-শোভিত, পরিদৃশ্য- 
মান-অন্তব্বাস-পরিহিত, চালী-গুম্ষ-অন্থুকারী বেশ-সর্ববন্থ, মেরুদণ্ড- 
হীন, ক্ষীণবুদ্ধি, উচ্ছংঙ্খল, আত্মসর্ববন্, বিলাসী যুবকের প্রেতাত্মা 
হইলে চলিবে না। 

বাঙ্গালীর আজ এক হিসাবে মহাছুর্দিন। ভারতের অন্যান্থ 
প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের সহিত বাঙ্গালী বর্জনের হিড়িক পড়িয়া 
গিয়াছে । এ মনোভাবের পশ্চাতে আছে প্রতিযোগীতা পরাজ্খতা। 
প্রাদেশিকতা জাতীয়তার একান্ত পরিপন্থী । তথাপি সংখ্যাবলে 
যে সব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে 
গ্ণমত বলিয়া জাতীয়তার নামে অনাচার কিছু কিছু চলিতেছে । 
এখন বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষা! করিতে হইলে ভিন্ন প্রদেশবাসীর-_ 
ভয়কে ভক্তিতে, ঈর্ধাকে শ্রন্ধাতে, ঘ্বণাকে প্রীতিতে এবং রাগকে 
অনুরাগে পরিণত করিতে হইবে। ডাক্তারী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, 
কণ্ট/ক্রী, শিল্প-বাণিজ্যাদি স্বাধীন ব্যবসায়ে যে সকল বাঙ্গালী 
ভিন্ন প্রদেশে লিপ্ত থাকেন, তাহাদের কাধ্যকুশলতা, অমায়িকতা, 


বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২১৯ 


সেবা, সমাজ-উন্নয়ন-ব্রত ও প্রীতি অনুশীলন দ্বারা সকলের 
মনোরগ্তন করিতে হইবে। পূর্বে পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যেক সহরে 
বাঙ্গালীরা ক্লাব প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা 
করিতেন, এখন তাহাদিগকে সেই দেশবাসীর স্তুখদুঃখের ভাগী হইতে 
হইবে, সামাজিকভাবে তাহাদের সহিত মিশিতে হইবে এবং 
তাহাদের উন্নতিকর ও মঙ্গলকর সকল অনুষ্ঠানে সর্ববাস্তঃকরণে যোগ 
দিতে হইবে।* স্থানীয় অধিবাসীকে ঘ্বণ। করিলে চলিবে না। 


সী শপ শাপলা লা" শী” পপ পপ ২ 








০ পশাগলাশাাপাা শিশাশাশীস্পশপীপীশপ্স পাস, পাপী আপ পাশাপাশি শি শশী পাপ শি 


*দশ বৎসর হইল একদা আগ্রা হইতে ফিরিবার পথে একজন অবাঙ্গালীর সহিত প্রবাদী 
বাঙ্গালীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে আলোচন! হইতেছিল। গাড়ী যখন যুক্তপ্রদেশের ফাফুন্দ ষ্েশনের 
নিকটবন্ত! হইল তখন প্রায় এক মাইল দুর হইতে বিরাট জয়ধ্বনি শুন! গেল। ট্রেণ যখন 
সুদীর্ঘ প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল তখন দেখ! গেল জনসযুত্রে সমস্ত ষ্টেশন ভরিয়া! গিয়াছে, 
তিলমাত্র স্থান দাই। ষ্টেশলের পশ্চাতেও বিপুল জনসমাগম দেখ! গেল! জনতার বৈচিত্র 
ছিল এই যে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকার! এবং অনেক সবলদেহ বিরাটকায় পুরুষমানুষও 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল | একমাত্র মহাত্ম! গান্ধীর বিদায় অভিনন্দলে এরূপ জনসমুদ্র 
দেখা যায়, কিন্তু এরূপ আন্তরিক শোক-প্রকাশ অদৃষ্টপূর্বব। বহুক্ষণ ট্রেণ অপেক্ষ। করিবার 
পর কদলীবৃক্ষ ও গাদ! ফুলের মালার ভ্বারা একটী তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষত্বার সুসজ্জিত হইল। 
তাহার পর সে সংক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের কি বিরাট চঞ্চলত।, কি হৃদয়ভেদী আর্তনাদ ৷ প্লাটুফরমে 
এমন একটীও বাঙ্গালী দেখ গেল ন| ষে ঘটনার বিষয় জ্ঞাপন করিতে পারে, এদিকে এমন 
একটা হিন্দুস্থানীও নাই ঘে ক্রন্দনবেগ সম্বরণ করিয়! সঠিক ঘটন! বর্ণনা! করিতে পারে। 
অবশেষে দূর হইতে দেখা গেল মিলের লালপাড় সাড়ী পরিহিত গৃহস্থ ঘরের প্রসাথন- 
বর্জিত একটা মধ্যবয়ন্ধ। বাঙ্রালী রমণী ১০।১২ বৎসর বয়্ষ একটী বালকের হাত ধরিয়! ভিড় 
ঠেলিয়! অগ্রসর হইতেছেন। দুই পার্ধেই যাহার! পারিতেছে তাহারাই তাহার পদধূলি 
লইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষুব্ধ বিরাট জনতা উচ্চকঠে জয়ধ্বনি করিতেছে । এনারী ত 
শ্রীমতি কন্তুরী বাঈও নহেন, সরোজিনী নাইডুও নহেন, তবে ইনি কে? এমন সময় একজন 
রম্ব! কোট ও ধু্ভী পরিহিত একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দেই দঞ্জিত গাড়ীখানিতে উঠিতে 
দেখ গেল। তিনি আর কেহ নহেন এই ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক, বছদিন এখানে ছিলেন, 
এখন গয়্াতে বদলী হচ্চেন। অবশেষে ট্রেপ ছাড়িলে সমস্ত জনত! এই ভদ্রলোকটাকে 


২২০ আমর! বাঙ্গালী 


ইহা ছাড়া, শ্রম ও চেষ্টার দ্বার! বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে 
হইবে। স্থুখের বিষয়, প্রবাসী বাঙ্গালীরা! সকল প্রতিযোগী 
পরীক্ষায়ইঠ। এমন কি খাস বাঙ্গালাদেশের প্রতিযোগীগণ 
অপেক্ষাও, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া আসিতেছে। 
আজও নূতন নুতন প্রদেশে বাঙ্গালীর নবীন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিতেছে। এই সেদিন বোম্বাই সহরে প্রবাসী বাঙ্গালীরা “এংলে।- 
বেঙ্গলী” বিদ্যালয় গৃহ নুতন নিশ্মাণ করিল । 

বাঙ্গালীর আর একটা ভাবিবার কথা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের 
অকাল মৃত্যু। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণ 
যদি এত অল্প বয়সে দেহত্যাগ না৷ করিতেন তাহ হইলে বাঙ্গালীর 
রাজনীতি ক্ষেত্রে, ধর্ম ও শিক্ষা জগতে, নিঃসন্দেহে অভাবনীয় উৎ্কর্ষ- 
লাভ ঘটিত। সত্যই বাঙ্গালী অল্লায়ু হইয়! পড়িতেছে ৷ কন্মা 
জীবনের অপচয় জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। ইংরাজের এক 
পুরুষ যাইতে না যাতে আমাদের তিন পুরুষ পার হইয়া যাইতেছে । 

বাঙ্গালাদেশ ছুইটী বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত- হিন্তু ও মুসলমান। 
মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হইলেও, (সংখ্যা ২ কোটা ৫৪ 


একবার শেষবারের মত দেখিবার জন্য উদ্বেলিত হইয়। উঠিল। তারপর বালক বৃদ্ধ নাই, স্ত্রী 
পুরুষ নাই, ইতর ভন্র নাই, সকলে মনের ব্যথায় উচ্চস্বরে কাদিয়া উঠিল। 4.০0186708এর 
ভয়ে 839:558 6৪৫2 প্রায় পাঁচ মিনিটকাল ধরিয়! প্লাটফরম পার হইল । এ দৃশ্ যিনি ন! 
দেখিয়াছেন ত।হাকে বুঝান শক্ত । পরে শুন] গেল মিষ্টার রায় বহুদিন এখানে ছিলেন এবং 
নানা প্রকার উপকার দ্বারা লোকের এত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা 
তাহার আশু বিদায়ে আত্মীয় বিয়োগরূপ ছুঃখে অভিভূত হইয়। পল্তিয়াছিল। কোন 
সা্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকত! এক্ষেত্রে স্থান পায় নাই । মিষ্টার রায়ের হ্যায় বাঙ্গালীই আবায় 
সারতে বাঙ্গালীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্টা স্থাপন করিবেন। 


বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২২১ 


লক্ষ, অমুসলমান ২ কোটা, ২১ লক্ষ), বিষ্ভায়, অর্থে, জ্ঞানে, , 
বুদ্ধিতে হিন্দুরা অধিক অগ্রসর । এই তারতম্যই সাম্প্রদায়িকতা 
বুদ্ধির স্থজনকারী। আমাদিগকে এই পার্থক্য দূরীভূত করিয়া 
বঙ্গমাতার ছুইটী বাহুই সমান শক্তিশালী করিতে হইবে। 
বর্তমানে বাঙ্গালাদেশে যেখানে ৭ জন হিন্দুর বাস সেখানে 
মুসলমানের সংখ্যা ৮ জন, প্রতি তিন জন হিন্দু চাষীর স্থানে 
মুসলমান চাষীর সংখ্যা ৫ জন। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে দেখ! যায় 
যখন ৯ জন হিন্দু পুরুষ ও ছয়জন হিন্দু স্ত্রীলোক লিখিতে 
পড়িতে জানে সেখানে যথাক্রমে চারিজন মুসলমান পুরুষ ও 
১ জন মুনলমান নারা লিখিতে পড়িতে জানে । মাধ্যমিক শিক্ষায় 
হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত যথাক্রমে ২৮ ও ৫ এবং কলেজিয় উচ্চ 
শিক্ষায় ২৫ ও ৪। ইংরাজীভাবা শিক্ষায় হিন্দু ও মুসলমান 
পুরুষদিগের মধ্যে অনুপাত ৫ ও ১ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে 
অনুপাত ১৩ ও ১। অতএব দেখা যায় মুসলমান সম্প্রদায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত বিস্তারলাভ আশু 
প্রয়োজন। কয়েকটী মোটা বৃত্তি দ্বারা কয়েকটা শিক্ষিত পরিবারের 
যুবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ “তেলা মাথায় তেল দেওয়া” 
ব্যবস্থা না করিয়া সমগ্র সম্প্রদায় মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা 
বিস্তার করা প্রয়োজন। ধীমান ও বুদ্ধিমান বালক যেমন বড 
লোক ও মধ্যবিত্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ দরিদ্রের কুটারেও 
তাহাদের সাক্ষাড পাওয়া যায়, আর এই দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা 
আমাদের দেশে শতকর1 ৯৫টীর উপর। আরও একটা বিশেষ 
ভাবিবার কথা, শুধু হিন্দু মুসলমানের মিলন আমাদের সামাজিক 
জীবনে সম্পূর্ণ হিতসাধন করিতে পারিবে না, যদি নাহিন্দু 
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তথপূর্ধ্বেই তাহার নিজ সমাজেও স্বাস্থ্যকর সংস্কার প্রবর্তন 
করিতে পারে। অস্পৃশ্তবাদ অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে 
হইবে এবং অস্পৃশ্য জীবনের মালিন্য ও সঙ্কোচ দূর করিয়া 
সমাজ-জীবনে তাহার সম্যক স্থান ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । 

শিক্ষার বিস্তার বৃদ্ধি পাইলে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি 
পাইয়া আমাদের যে অশেষ মঙ্গল ঘটিবে শুধু তাহাই নহে, 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও লোপ পাইবে- সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্ 
চলিতে থাকিলে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়েই অধঃপাঁতে 
যাইবে, বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার মস্তক নত হুইয়া পড়িবে । 

বাঙ্গালীর স্বাধীন চিন্ততা একটী বনু প্রাচীন সংস্কার । বাক্তিগত 
স্বাধীনতা জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু ইহা যদি সমষ্টিগত 
কম্মশক্তির পরিপন্থী হয় তাহা হইলে তাহা জাতীয় অবনতির 
কারণ হয়। আমাদের ব্যক্তিত্কে আমরা এত বাড়াইয়া তুলি 
যে কাহারও সহিত আমর একত্রে বেশীদিন কাজ করিতে পারি না_ 
এক দল বনুদলে বিভক্ত হয়, প্রতি দলে উপদলের স্থণ্টি হয়। 
আমাদের ধন্ম বিষয়ে, সমাজ বিষয়ে, রাজনীতি বিষয়ে এই ভেদ 
প্রবৃত্তি এত প্রবল যে আমরা জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ ভুলিয়া 
গিয়া দল ও উপদলগত স্বার্থ লইয়৷ গৃহবিচ্ছেদ ঘনীভূত করিয়া 
তুলি। কিন্তু এই চিন্তার স্বাধীনত। ও ব্যক্তিত্ববাদই বাঙ্গালীকে 
একদিন ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সাহায্য করিয়াছিল । 
একমাত্র বিনয়-পরিপাটীই (18011179) ইহার প্রতিকারের উপায়। 

এই কলহ প্রবৃত্তি হইতে সামাজিক জীবনে ঈর্ধা ও ছ্েষ এত প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছে যে নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে আমর! পরাজ্ুখ, 
ব্যক্তিগত গ্লানি ও নিন্দা প্রচার হইয়াছে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের 
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মূলধন এবং সামাজিক জীবনে প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে প্রতিবাসীর " 
শক্রভাব ও গ্রাম্য দলাদলি হইয়াছে আমাদের অঙ্গের ভূষণ। 
কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ এই হীন মনোভাব সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী 
শুনাইয়াছেন তাহ। প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । যে 
বাঙ্গাল৷ একদিন নেতার পর নেতা স্থষ্টি করিয়াছে, আজ সেখানেই 
যে নেতৃত্বাভাব হইয়াছে তাহার এক মাত্র কারণ এই ঈর্ধা প্রণোদিত 
কলহ-কোলাহল ও গ্লানিপ্রচার। যে বাঙ্গালীর স্বদেশের প্রতি 
একটুও মায়া মমতা! আছে তাহাদিগকে এই দলগত-প্রাণ কলহপরায়ণ 
ব্যক্তিগণ হইতে শুধু দূরে থাকিলে চলিবে না, পরস্ত এই স্বার্থসর্ববস্ব 
দেশদ্রোহীগণকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন হইতে সমূলে 
উৎখাত করিতে হইবে । 

সাহিত্যের ভিতর দিয়া হয় জাতীয় মনোভাবের অভিব্যক্তি, 
অতএব সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত যোগ রাখিয়।৷ উচ্চাদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । বাস্তবতার মধ্যে নগ্ন ও ঘৃণ্য যাহ। আছে 
তাহা সর্রথ। পরিতাজ্য, যাহ! সত্য ও সুন্দর তাহার পুজ। একাস্ত 
কর্তব্য । পাগীকে ঘ্বণা করিবে ন। সত্য কিন্তু পাপকে এমন ভাবে 
দ্বণা কর! উচিৎ যাহাতে কেহ পাপী হইতে না চায়। বর্তমানকালে 
লেখকের অভাব নাই বটে কিন্তু সমাঁলোচকের অভাব বিশিষ্টভাবে 
অনুভূত হইতেছে । অধিকন্ত যে দেশে সাহিত্য কেবল যৌন 
আলোচনায় পরিণত হয়,__কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রত্বতত্ব, দর্শন 
প্রভৃতি উপেক্ষিত হয়, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

ছাত্র আন্দোলন দ্রেশে সুরু হইয়াছে । উহাকে জাতীয়তার 
ভিত্তিতে এবং সংযম ও নিয়মানুবপ্তিতার শাসনে নুশৃঙ্খলিত করিয়। 
লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়। দিতে হইবে । ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রের 
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হাতেই থাকা উচিৎ, কারণ জাতীয় জীবনে অচিরেই তাহাদিগকে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে অথবা অস্তুতঃপক্ষেও সংযত সেনানী জীবন 
যাপন করিতে হইবে। 

বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে, তজ্জন্ত আথিক ব্যবস্থা প্রয়োজন । 
বাঙ্গালা দেশে যে একশত কোটী টাকার পাট উৎপন্ন হইত তাহ 
কাহারা আত্মসাৎ করিত 1? আমরা যখন ছুই একটা সরকারী চাকুরী 
লইয়। মাথা কাটাকাটি করিতেছি তখন আমাদের ধান্য, গম, পাট, 
চাঁ, তামাক, গুড়, চিনি, তৈল বীজ, বনজ দ্রব্যাদি, ফলমূল প্রসৃতি 
কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ের লাভ কাহারা ভোগ করিতেছে? 
এই সব ব্যবসায়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসা বৃদ্ধি প্রয়োগ করিলে 
উতপাদ্দিকা শক্তিও সহজেই দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুগুণ হইতে পারে। 
আধুনিক উপায়ে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন দ্বারা আথিক পরিস্থিতির 
যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব। মাড়োয়ারী, ভাটিয়।, ইংরাজ প্রভৃতি ধনাঢ্য 
ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীর মূলধনের অভাব 
পরিলক্ষিত হয়, সেইজন্য বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক লোন আফিস 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা আশু প্রয়োজনীয় । বিদেশী ব্যাক্কসমূহ আমাদের 
কোন প্রকার গ্ঠাযা সুবিধা দিতেই রাজী নহে। পরস্ত স্বজাতির 
তুলনায় আমাদিগের সহিত সর্বদাই ব্যবহার-বৈষম্য করিতে পশ্চাৎপদ 
নহে । স্বদেশীয় ধনিকের বিরুদ্ধে অভিযান বর্তমানে আত্মঘাতী হইবে 
কারণ বাঙ্গালায় এখনও ভারতীয় ধনিকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

বর্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ প্রকারে অর্থকরী । এই 
ব্যবসার প্রধান মূলধন ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়। বাঙ্গালীর এই মূলধনের 
একাস্ত অভাব বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছে । সম্ভবতঃ উচ্চাঙ্কের জীবন- 
ধারণ প্রথা (7100 96%00%00. ০: 11528), ধের্য্যহীনতার প্রধান 
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কারণ। বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া (ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি 
প্রভৃতি ), অধ্যবসায়ের অভাব ও শ্রমবিমুখতার একটা প্রধান কারণ 
বলিয়। গণ্য করা হয়। 

. রাজরোষও বাঙ্গালার অনেক অসুবিধা স্থপ্ি করিয়াছে । বঙ্গ- 
বিভাগ হইতে আরম্ত করিয়া সন্ত্রাসবাদ-দলন-নীতি পর্য্যন্ত বাঙ্গালার 
অর্থনৈতিক আবেষ্টনীকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। বাঙ্গালার জন্তাই 
00107001009] 4১ 9:৮এর স্থষ্টি, ইহ] হিন্দু মুসলমানে এবং হিন্তুতে 
হিন্দুতে বৈরিভাবের স্থষ্টি করিয়াছে । কংগ্রেস কর্তারাও বাঙ্গালার 
দুর্দিনে সমহুঃখীভাবাপন্ন হন নাই। অন্ততঃপক্ষে তাহারা জাতীয়তা- 
বাদীগণের মধ্যেও ঈর্ধাদেষ, কলহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বহু পরিমাণে 
লাঘব করিয়া আশার আলোক জ্বালিতে পারিতেন । 

অতএব আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালার মুক্তি 
বাঙ্গালীর হাতে । নিজ পায়ে বাঙ্গালীকে উঠিয়। দাড়াইতে হইবে, 
নিজ বান্বলে কার্যে সাফল্যলাভ করিতে হইবে । * 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বাঙ্গালী তরুণকে প্ররুত প্রগতিবাদী 
হইতে হইবে, শ্রম ও কর্ম, সেবা! ও ত্যাগের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশের 
অধিবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ণ করিতে হইবে, বঙ্গীয় মুনলমান সম্প্রদায়কে 
শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করিতে হইবে, স্বাস্থ্য-সম্পদ সম্বন্ধে সতর্ক 
হইয়া অকাল মৃত্যুর বিরদ্ধে অভিযান করিতে হইবে, স্বজাতিয়ের 
প্রতি ঈর্ধা দ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে, অস্পৃশ্ঠত। পাপের শাস্তি 
করিতে হইবে, সাহিত্যের আদর্শ উন্নত করিতে হইবে, নিয়মান্ুবর্তী, 
সংযমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, আধিক ব্যবস্থার উন্নতি করিতে 
হইবে, অতিমাত্রার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে হইবে এবং ছাত্র 
সংঘটন কার্যে মনোযোগী হইতে হইবে । এক কথায় বাঙ্গালীকে 


১৫ 
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' নীতি ও ধন্মবলে, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান বলে বলীয়ান হইতে 
হইবে। 

বর্তমান যুগের বাঙ্গালী দেশ ও বিদেশে পদমর্যাদা ও শ্রদ্ধা 
অর্জনে পশ্চাপদ হয় নাই। বর্তমান যুগে সাহিত্যে ডাঃ দীনেশচন্দ্র, 
প্রমথ চৌধুরী, ফজলল করিম, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোজাম্মেল 
হকৃ, রাজশেখর বন্থ্‌, চন্দ্রনাথ বসুঃ যোগীন্দ্রনাথ বস, রজনী গুপ্ত, 
খগেন্দ্র মিত্র, অক্ষয় দত্ত) মীর মসরফ হোসেন, হারাণচন্দ্ 
রক্ষিত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয় সরকার, পণ্ডিত শিবনাথ, চন্দ্রশেখর 
মুখোপাধ্যায়, প্রাচ্যবিগ্ঠামহার্ণব নগেন্দ্র বসু, জ্ঞোতিরিক্দ্র ছিজেন্দর 
সত্যেন্র ও বলেন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি; কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 
ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুস্ৃ্রন, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ সেন, 
যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্্র দত্ত, মানকুমারী বন, কামিনী রায়, 
রজনীকান্ত সেন, অক্ষয় বড়াল, কুমুদরঞ্রন মল্লিক, কালিদাস রায়, 
নজরন্ল ইস্লাম, জসিমুদ্দীন প্রভৃতি; উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র 
শরৎচন্দ্র, জলধর সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, চণ্ডী বাঁড়ুয্যে, প্রভাত 
মুখুষ্যে, চার বাঁড়,য্যে, পরেশ সেনগুপ্ত, অন্থুরূপা দেবী, নিরূপম! 
দেবী, সৌরীন্দ্র মুখুষ্যে, শৈলজানন্দ মুখুষ্যে, রবীন্দ্র মৈত্র, প্রভাবতী 
দেবী সরস্বতী, প্রবোধ সান্গ্যাল, বিভূতি বাঁড়য্যে, এস্‌ ওয়াজেদ 
আলি, অচিস্ত্য সেন, বুদ্ধদেব বনু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রলাল 
রায়, ইন্দিরা! দেবী, সীতা ও শান্তা দেবী, অপরাজিতা দেবী, অন্নদা- 
শঙ্কর রায়, যতীল্রমোহন সিংহ, ডাঃ নবগোপাল দাস প্রভৃতি ; 
নাটকে গিরিশ, ছ্িজেন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, অপরেশ, 
যোগেশ চৌধুরী, শচীন্দ্র, ভৃপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি; ব্যবসাক্ষেত্রে 
রাজেজ্্রনাথ, হরিশঙ্কর পাল, মহেশ ভট্টাচার্য, হৃধষিকেশ লাহা 


বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২২৭ 


সীতানাথ রায়, জানকীনাথ রায়, দেবেন্দ্র বল্লভ, বীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
ভোলানাথ দত্ত, এন্‌ এন্‌ রক্ষিত, এম এল সাহা, আলামোহন দাস 
প্রভৃতি ; চিকিতসা ব্যবসায়ে গুডিত চক্রবস্তাঁ, নীলরতন, এম্‌, এন্‌ 
চৌধুরী, মেজর বি, ডি, বন্দু, স্থুরেশ সর্ববাধিকারী, সুরেশ ভট্টাচার্য, 
বিধান রায়, কেদার দাস, বামনদাস মুখুষ্যে, নলিনীরঞ্জন সেনগপ্ত, 
কুমুদ শঙ্কর, সুশীল বনু, সুশীল মুখুয্যে, যতীন মৈত্র, ললিত ব্যানাজ্জী, 
এম্‌, এন, ব্যানাভ্জী, কে, কে, চ্যাটাজ্জী, স্থবোধ মিত্র, জে, এন্‌ 
মজুমদার, হাসান লুরাবন্দিত জে, সি, দে প্রভৃতি; কবিরাজী 
চিকিৎসায় বিজয়রত্ব, দ্বারিকানাথ, শ্যামাদাস, হারাণচন্দ্র, গণনা, 
যামিনীভূষণ, রামচন্দ্র, নলিনীরঞ্জন প্রভৃতি ; হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় 
প্রতাপ মজুমদার, মহেন্দ্রলাল সরকার, ডি, এন, রায়, বারিদবরণ, 
টি, এন, পালিত, দী্ঘাঙ্গী, প্রভৃতি ; ব্যবহারজীবী ব্যবসায় জে, এন, 
রায়, এস্‌, আর, দাস, বি, সি, মিত্র, বি, সি, চ্যাটার্জি, এ এন্‌, 
চৌধুরী, কে, বি, দত্ত, জে, চৌধুরী, এ কে, রায়, এস, এম», বন্ধ, 
এইচ, ডি, বন্দু, এস্‌, এন, ব্যানাজ্জী, প্রমথনাথ ব্যানাজ্জী, এস সি, 
চৌধুরী, সতীশ বাগচী, জে, সি, গ্ঠপ্ত, শ্যামাপ্রসাদ, প্রভৃতি ; 
ওকালতী ব্যবসায়ে রাসবিহারী, দাশরথি সান্যাল, মোহিনী রায়, 
আনন্দ রায়, অন্বিকা মজুমদীর, বৈকু্ঠ সেন, যাত্রামোহন, যছু মজুমদার, 
গোলাপলাল শাস্ত্রী, নরেন্দ্রকুমার বসু, অখিল দত্ত, বসন্ত বনু, 
সুরেশ তালুকদার, গিরিজা সান্যাল, দেবেন্দ্র ভট্রীচার্য্য, নগেন 
বাড়য্যে, শরৎ বসাক, রাধাবিনোদ পাল, বিজন মুখুয্যে, বরদা 
পাইন, অতুল গুপ্ত, রমাপ্রসাদ মুখুয্যে, সনৎ চৌধুরী, জে; কে, 
মুখুষ্যে প্রভৃতি । 

চিনত্রবিগ্তায় অবনী ঠাকুর, নন্দলাল বনু, অসিত হালদার, হেমেন্্ 


২২৮ আমর! বাঙ্গালা 


মজুমদার, মুকুল দে, যামিনী বাঁড়ুয্যে, বরদা ও রণদ। উকিল, 
প্রমোদ চ্যাটাজ্জি, পুর্ণ চক্রবস্তীঁ, ফণী ও মণীন্দ্র গুপ্ত, প্রভৃতি; 
ভাস্কর্য্যে দেবীপ্রসন্ন চৌধুরী, গোপেশ্বর পাল, মনোরঞ্জন ভৌমিক, 
প্রভৃতি; হৃ-তত্বে পঞ্চানন মিত্র, শরচ্চন্দ্র রায়, হারাণ চাকলাদার 
প্রভৃতি; বাগ্ীতায় রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, সুরেন্দ্রমাথ, 
কেশবচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি ; সাধনায় 
রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, িজয়কৃষ্ণ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, সম্তদাস 
বাবাজী, দাধনানন্দ গিরি, খষি অরবিন্দ প্রভৃতি; শীতবাচ্য্যে 
রাধিকা গোস্বামী, গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যে, দীলীপকুমার রায়, 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি মিশ্র, গোপাল লাহিড়ী, 
শীতল গাঙ্গুলী, অপর্ণা দেবী, তিমিরবরণ, প্রসন্ন বনিক্য, মহারাজা! 
জগদীক্্, আব্বাস, দেবক বাগচী, লালটাদ ও রাইটাদ বড়াল, 
পক্ছজ মল্লিক, নগেন দত্ত, প্রভৃতি; মনস্তত্বে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর 
প্রভৃতি ; ইঞ্জিনিয়ারিংএ ডাঃ বি, এন্‌ দে, অমরনাথ দাস প্রভৃতি ; 
দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হীরালাল হালদার, মহেন্দ্র সরকার, 
স্থরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ; 
ভাষাতত্বে স্থনীতি চাটুয্যে, বিজয় মজুমদার, প্রবোধ বাগচি; 
বিধুশেখর শাস্ত্রী, সতীশ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ সহাছুল্লা, পি, কে, 
আচার্য্য, বেশীমাধব বড়ুয়া, হরিপদ দে, শরচ্চন্দ্র দাস, আব ছুল্লা 
স্থরাবন্দি প্রভৃতি; ইতিহাস চর্চায় অক্ষয় মত্রেয়, রাখালদাস 
বাঁড়য্ে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী” রমেশ মজুমদার, 
রাধকুমুদ মুখুষ্যে, কালীদাস নাগ, ব্রজেন্দ্র বাড়য্যে, যছুনাথ সরকার 
প্রভৃতি ; পদার্থ বিজ্ঞানে জগদীশ, মেঘনাদ, শিশির মিত্র» ডি, এন্‌, 
বসু, সত্যেন্্র বস, পি, এন ঘোষ, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ; 
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রসায়নে প্রফুল্লচন্দ্র, প্রফুল্ল ঘোষ, নীলরতন ধর, জ্বানচন্দ্র ঘোষ, 
পথ্শানন নিয়োগী, এইচ. কে, সেন, ভাঃ ডি, এন্‌, চক্রবস্তী, কুদরুত-ই 
খোদা, জ্ঞানেন্দ্র যুখুয্যে, হেদায়েতুল্ল প্রভৃতি ; অর্থনীতি চচ্চায় বিনয় 
কুমার, রাধাকমল, প্রমথনাথ, জে, পি, নিয়োগী, নলিনীরগ্রন সরকার 
প্রভৃতি; বিশ্ববিদ্ালয় পরিচালনে স্তার আশুতোষ, গুরুদাস, 
দেবপ্রসাদ, নীলরতন, সুরাবদ্ধী, ব্রজেন্দ্রনাথ, যছুনাথ, শ্যামাপ্রসাদ, 
জ্ঞানেন্্রনাথ, বিপিনকৃষ্ণ প্রফুল্ল বস, রহমান প্রভৃতি ; বিচারকার্য্যে 
শস্তু পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ, অনৃকূল মুখুয্যে, দ্বারিক1 মিত্র, চন্দ্রমাধব 
ঘোষ, আমির আলি, আশুতোব মুখোপাধ্যায়, আশুতোয চৌধুরী, 
গুরুদাস, সারদাচরণ, দিগন্বর, লালমোহন, জেড, স্থুরাবন্দি, নাছিম 
আলি, দ্বারিকা চক্রবত্তাঁ, চারু বিশ্বাস, বিজন মুখুজ্যে, আমির আলি, 
রুপেন্দ্র মিত্র, প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, পি, আর, দাশ, পি, কে, সেন (বোম্বাই 
হাইকোর্ট) জে, আর, দাশ (রেঙ্গুন হাইকোর্টে ), মন্মথ মুখোপাধ্যায়, 
বিভিয়্ান বনু (নাগপুর হাইকোর্ট ), প্রভৃতি ; সংবাদপত্র সেবায় 
কষ্দাস, শলৃচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, শিশিরকুমার, মতিলাল, স্থুরেশ 
সমাজপতি, পাঁচকড়ি, শ্যামসুন্দর, ব্রহ্ষবান্ধব, হেমেন্্র ঘোষ, রামানন্দ, 
কাব্যবিশারদ, সত্যেন্্র মজুমদার, মুণালকাস্তি, বিপিন পাল, মুজিবর 
রহমান, আক্রাম খাঁ, কালীনাথ রায়, অমল হোম, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, 
কেশব রায়, নগেন্দ্র গুপ্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সজনী দাস, প্রভৃতি ; 
শিক্ষাবিভাগে, হেরম্বচন্দ্র, হরেন্দ্র মুখুয্যে, গিরিশ বস্থু, রবীন্দ্রনারায়ণ 
ঘোষ, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, রামেন্দ্রমুন্দর, এন্‌ ঘোষ, গৌরীশস্কর দে, 
অধর মুখুষ্যে, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, এস্‌ রায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, এন্‌ এন্‌ 
রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, স্ুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র দত্ত) পি, কে, রায়, 
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পি, কে, লাহিড়ি প্রভৃতি, যে কোন জাতির, যে কোন দেশের গৌরব 
বর্ধন করিতেন। বাঙ্গালীর এই ছুদ্দিনেও প্রায় একই সময়ে লক্ষ, 
আগ্রা, কলিকাতা, মহীশৃর, নাগপুর, ঢাকা, এই ছয়টা বিশ্ববিষ্ঠালয়েই 
বাঙ্গালী ভাইস্চ্যান্সেলার নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীভগবানের নিকট 
প্রার্থনা বাঙ্গালীর উত্তরোত্তর শ্ত্রীবৃদ্ধি হউক, বাঙ্গালীর সংসার 
স্থখশাস্তির আবাস হউক, ধন-মান-গৌরবে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর 
মুখোজ্জল হউক। 


ঞসল্ব্িম্পিভ 
বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস 


( আড়াই হাজার বৎসরের ) 


(১) আর্য্যবিজয়--এতরেয় ব্রাঙ্মণে পুগুবর্ধন বা উত্তরবঙ্গের কথা 
আছে। এতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্ধের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়৷ যায়। 
সেকালে বঙ্গ, বগধ ( মগধ ) প্রভৃতি দেশের লোককে আধ্যগণ পক্ষীবৎ জ্ঞান 
করিত। এসব দেশে আধ্যজাতির বাসও ছিল না বা অধিকারতুক্ত ছিল না। 
শতপথ ব্রাহ্মণের সময় পূর্বদিকে মিথিল। পধ্যন্ত আধ্যগণের বাস বিস্তৃত 
হইয়াছিল। সে সময় দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ-মগথের আর্দিম অধিবাসী 
ইহারাই বোধ হয় খথেদের দস্থা। 

কোন্‌ সময় আধ্যজাতি বঙ্গ অধিকার করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা 
দুঃসাধ্য । সিংহলের ইতিহাসে পাওয়া যায় খু; পৃঃ ষষ্ঠ শতাবীতে বিজয় 
সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। আর “একজন বাঙ্গালী বীর খুঃ পৃঃ সপ্তম শতকে আনাম রাজ্য 
জয় করিয়া সেখানে রাজা হ'ন”। সম্ভবতঃ বৈদিক যাগ-যজ্ঞে অবিশ্বাসী 
আর্ধ্যগণ বাঙ্গালায় প্রথম আধ্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। 


(২) গ্থঃ পুর্ব্ব চতুর্থ শতকে বাঙ্গালার প্রাধাচ্যয-গষ্টের হাজার 
বংসর পূর্বে আধ্যরা উত্তরাপথ অধিকার করেন। কিন্তু তাহার তিন বা চারি 
শতাবী পরে শৃদ্রজাতীয় অনার্য রাজগণ আধ্যাবর্ত অধিকার করেন। তাহারাই 
আধ্ধযধন্্ বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈনধর্খের সহায়ক ছিলেন। আর্ধ্যরাজগণ এই 
সময় দুর্বল হইয়া পড়েন। মহানন্বপক্কা সর্বপ্রথম সমগ্র আর্ধ্যাবর্ত অধিকার 
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করিয়া “একরাট্‌” পদবী লাভ করেন। এই সময় মাসিভনরাজ আলেক- 
জাগার ভারত আক্রমণ ( ৩২৭ খুষ্ট পূর্ববাবে) করিয়াছিলেন। তাহার সেনা 
আধ্যাবর্তের পূর্ববপ্রান্তস্থিত “গঙ্গারিডই* ও “প্রাসিই” নামক প্রবল পরাক্রান্ত 
রাজ্যের নাম শুনিয়৷ আর অগ্রসর হইতে স্বীকার হয় নাই | বোধ হয় তখন 
( চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার প্রভৃতি রাজগণের সময় ) দক্ষিণ বঙ্গে (রা ) “গঙ্গারিডই* 
নামে পূর্বোক্ত স্বাধীন কোন রাজ্য ছিল। রাঢ়ের বাঙ্গালী জৈন শ্রুতিকেবলী 
ভগ্ত্রবান্ছ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষা্তরু ছিলেন। আব্ধ্যাবর্তে ্বাদশবর্ষব্যাপী 
ছুঃভিক্ষ হইলে চন্দ্রগুপ্ত গুরুকে অন্থসরণ করিয়! দাক্ষিণাত্যে গমন করেন 
এবং জৈন ধর্শের অনুশাসনান্গযায়ী প্রয়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন । 


(৩) বাঙ্গালায় মৌর্যযাধিকার (চতুর্থ হইতে দ্বিতীয় শতক )-- 
অশোকের সময় ষম্তবতঃ মগধ ও বঙ্গ এক রাজ্যতৃত্ত হয়। কৌটিল্যের 
অর্থশাস্ত্বেও সেরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাস্থান শিলালিপি (চতুর্থ 
শতাব্দীর ) সাক্ষ্য দেয় যেখুঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পুগু, বর্ধন যগধের অধীন 
ছিল। মৌধ্যরাজগণের মুদ্রা “পুরাণ” (চতুষ্ষোণ রজত মুদ্রা) পধ্যাপ্ত 
পরিমাণে বাঙ্গালাদেশে পাওয়া গিয়াছে । 

(8) শুল্গ, কাণ্চ ও কুশানাধিকারে বঙ্গের স্বাধীনভা--১৮৫ খু 
পূর্ববাব্ধে মৌর্য সাম্রাজ্য লোপ পাইলে, শু ও কাণ্থ বংশ পাটালিপুত্রের 
সিংহাসন অধিকার করে। ইহাদের কোন খোর্দিতলিপি বঙ্গে, রাট়ে বা গৌড়ে 
আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ তাহার কারণ, মৌধ্য সাম্রাজ্য লোপ পাইলে 
বঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়াছিল । অন্থমান হয়, এক সময়ে কুশাণ বংশীয়েরা 
(শক রাজা কণিষ্ক ) মগধ বিজয় করিয়াছিল। কুশাণ রাজগণের মুদ্রা বঙগদেশে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

(6 খ্বঃ পঞ্চম শতাব্দীর অবস্ছা-_খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কুশাণরাজ্য 
বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। তখন বঙ্গদেশের কি অবস্থা জানিবার কোন 
উপায় নাই। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে রাজপুতনার চন্দ্রবন্মী নামক 
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রাজ! বাঙ্গালাদেশ জয় করেন। বীকুড়ার শুশুনিয়। পর্বতগাত্রে তাহার 
শিলালিপি আছে । ৰ 

(৬) ৪র্থ, ৫ম, ও ষষ্ঠ শতাব্দী । গুপ্তাধিকারে মগ্রধ-বজ মিলিত 
হয্স- চন্ত্রব্মার দিখিজয়কালে মগধে চন্দ্রগুগু নামক এক রাজা একটি ক্ষুদ্র 
রাজ্য স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে (৩২* খুঃ) গৌড় ( পুণ্ু বর্ধন ) ও 
রাঢ এই নৃতন রাজ্যের অন্তভূক্ক হয়। চন্দ্রগুষ্ের মুদ্রা বর্ধমান জেলায় 
পাওয়া গিয়াছে। চন্্রগুপ্ঠের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে সিংহাসন আরোহণ করেন। পাটলিপুতরে তাহার রাজধানী 
ছিল। তিনি উত্তরাপথ জয় করিয়া দক্ষিণাপথ আক্রমণ করেন। সমতট 
(দক্ষিণ ও পূর্ব্ববন্গের অংশ ), ডবাক ( সম্ভবতঃ ঢাকা), গৌড়, রাট, নেপাল 
প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্য তাহাকে কর প্রদান করিত। সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতে 
রাজচক্রবত্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজীধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুগু বিক্রমাদিত্য 
উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন । তাহার রাজত্বকালে চীনদেশীয় 
বৌদ্ধভিক্ষু ফাঁ-হিয়েন ভারতবর্ষে আগমন করেন। পাটালিপুত্র নগরের 
এশ্বধ্য দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। বৃহদাকার পাষাণ নিগ্মিত 
অশোকের প্রাসাদ তখনও ধ্বংস হয় নাই। তিনি তাম্রলিপ্তি নগরে ছুই বৎসর 
অধ্ায়ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্ত্রগুণ্থের পুত্র প্রথম কুমারগুঞ্ধ পিতার 
মৃত্যুর পর মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন আরোহণ 
করেন। একখানি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে ৪৪৩খুঃ কুমারগুপ্তের 
রাজ্যকালে পুণু বর্ধনভুক্তিতে চিরাতদত্ত নামক উপরিক শাসনকর্ত। ছিল। 
চিরাতদত্ত বেত্রবন্থা নামক কুমারামাত্যকে কোটীবর্ষ (বরেন্দ্রভূমির উত্তরাংশ) 
বিষয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে পুপণ্, বর্ধন- 
তুক্তি অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশের উত্তরভাগ গুপ্তসাত্রাজের অন্তভূক্ত ছিল। 
সেকালে পুণুবর্ধন বিক্রমপুর পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্গের নানাস্থানে 
কুমারগুপ্তের স্বর্ণ-মুদ্র! আবিষ্কৃত হইয়াছে । 


|* বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস 


প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার জোষ্ঠপুত্র স্বন্দগুপ্ত সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। এই সময়ে পঞ্চনদে ছনজাতি নৃতন রাজ্য স্থাপন করে। 
এই সময় হইতে অস্তবিদ্রোহ বা বহিঃশক্রর আক্রমণের ফলে গ্রপ্ত সম্রাটগণের 
ক্ষমতার হাস হইতে লাগিল। স্কন্দগুপ্ত চিরকুমার ছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর (৪৮০ খৃঃ) তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসন আরোহণ করেন। 
স্কন্দগুপ্ধের বহু মুদ্রা বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাকে হুনদিগের সহিত 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। পুরগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র 
নরসিংহ গুধ সিংহাসন লাভ করেন। নরসিংহ গুপ্তের পুত্র ছিতীয় কুমারগুপ্ত 
(৪৭২ খৃঃ) রাজা! হ'ন। সম্ভবতঃ শৈশবে তিনি রাজ্যচ্যুত হ'ন এবং বুধপ্তপ্ত 
গুপ্ত সাম্রাজ্য লাভ করেন। বুধগুপ্ত গৌড়দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রমাণ আছে। তাহার সময়ে উপরিক মহারাজ ব্রহ্ষদত্ত ও পরে জয়দত্ত 
পুণ্, বর্ধনতৃক্তির শাসনকর্তা ছিলেন। বুধগুপ্ঠের পর গুধ্ধবংশের শেষ রাজা 
ভাঙ্গগ্ুপ্ত (৫২০ থু:) সিংহাসন লাভ করেন। তাহার অধিকার গৌড়দেশের 
পুগ্ বর্ধনতৃক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

ভান্গগুপ্ের মৃত্যুর পর মালবরাজ যশোধর্শদ্দেব গৌড় ও বঙ্গ অধিকার 
করেন। 

(৭) মগধের দ্বিতীয় গুপ্তবংশ ; বলের স্বাধীনত। (৭ম শতাব্দী ) 
_-কুমারগুপ্তের ভ্রাতার বংশধরগণ মগধের দ্বিতীয় গুপ্তবংশ বলিয়া খ্যাত। 
তাহাদের শাসনকালে বঙ্গদেশ পুনরায় স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল । 
কিন্ত তখনও বঙ্গের রাজারা গুপ্ত সম্রাট প্রদত্ত উপাধি ধারণ করিতেন। মগধে 
দামোদর গুপ্তের রাজত্বকালে বাঙ্গলায় নবশক্তির উন্মেষ হয়। গৌড়-বঙ্গ আটশত 
বৎসর পরে পুনরায় উত্তরাঁপথে একাধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়। পূর্ধবাঞ্চলের 
অধিপতি গোৌঁড়েশ্বর শশান্ক এই নব যুগের অষ্টা। হয়েন-সাং শশাঙ্ক সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন :-_“কর্ণন্থবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধধর্মের প্রবল শত্রু ছৃষ্টাত্মা শশান্ক 
কর্তৃক হর্যবর্ধনের জোষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক 
বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন।” শশাঙ্কের শক্ররা তাহাকে 
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"গোৌঁড়তৃজঙ্গ* আখ্যা দিয়াছিল। শশাস্কের স্থবর্ণমুদ্রা, পাওয়া গিয়াছে । তাহার 
উপাধি ছিল নরেন্দ্রাদিত্য। মুখিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটাতে ( কর্ণন্থবর্ণ ) 
তাহার রাজধানী ছিল। তিনি গৌড়, রাট়, মগধ, কামরূপ জয় করিয়া 
কান্যকুজ পধ্যস্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি থানেশ্বর অধিকার 
করিয়াছিলেন এবং হুনদিগকে বারম্বার পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি 
মহাদেবের উপাসক ছিলেন। তিনি মগধের গুপ্প রাজবংশ হইতে উদ্ভূত 
বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন । 


(৮) গোঁড়ে মাতস্য-স্যায় _খুঃ অষ্টম শতাবীর প্রথম পাছে উত্তর- 
ভারতে কোন পরাক্রাস্ত রাজ্য ছিল না। খণ্ড খণ্ড রাজ্য অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে 
লিপ্ত হয়। যেমন মাছকে মাছ ক্ষমতা অন্থুসারে আক্রমণ করিয়া উদরস্থ করে, 
রাজগণ সেইরূপ আচারপরায়ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে শৈলবংশীয় জয়বর্ধন 
পৌগু দেশ জয় করেন, পরে কামরূপ-রাজ হর্দেব গৌড় আয়ত্বে আনেন। 
কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য গৌড় আক্রমণ করিলে গৌড়াধিপতি হস্তি উপহার 
দিয়া সন্ধি করেন। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পৌওরাজ জয়স্তের .কন্তা 
কল্যাণী দেবীকে বিবাহ করেন । 

আদিশুর ও পঞ্চব্রান্দণ__এই জয়ন্ত তখন পুগুরাজ্য, গৌড়, দেবকোট, 
মহাস্থান, সন্তোষ ও রঙ্গপুর_-এই পঞ্চপ্রদেশ জয় করিয়া “পঞ্চ-গৌড়েশ্বর” 
উপাধি ধারণ করেন। এই জয়স্তই পরবর্তীকালে আদ্দিশুর বলিয়া পরিচিত 
হ'ন। আদিশৃরের সময় পুগরাজ্যে বৌদ্ধধর্শ প্রচলিত ছিল। বৈদিক-ধর্শ 
প্রচারার্থ তিনি কান্যকুজ্জের কোলাঞ্চদেশ হইতে পঞ্চ ব্রাক্গণ আনয়ন করেন। 
ইহাদের নাম ক্ষিতীশ, তিথিমেধা বা মেধাতিথি, বীতরাগ, স্থধানিধি, সৌভরী 
কিন্তু অন্যমতে বলে ইহাদের পুত্রগণ, যথা-_ভট্টনারায়ণ, শ্রীহ্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও 
বেদগর্ভ বাঙ্গালায় আগমন করেন। শ্রীহর্য ভরঘ্বাজ-গোত্রীয়, দক্ষ কাশ্ঠপ- 
গোত্রীয়, বেদগর্ভ সাবর্ণ-গোত্রীয়, ভট্টনারায়ণ শাপ্ডিল্য-গোত্রীয় ও ছান্দড় বাৎ্ন্ত- 
গোত্রীয়। ব্রাহ্মণদের সহিত মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বস্তু, বিরাট গুহ, কালিদাস 
মিত্র ও পুরুযোত্রম দত্ত এই পাঁচজন কায়স্থ আগমন করেন। 


1৮০ বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস: 


(৯) অষ্টম শতাববীর শেষপাদ ? শুরবংশের পতন- শূরবংশীয় এগার 
জন রাজার রাজত্বের পর পালবংশীয়গণ পুণবর্ধন অধিকার করিলে, শূর- 
বংশীয়েরা ছুগলী জেলায় পাওুয়া নগরে গমন করেন। গুঞ্জরপতি বৎসরাজ 
অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদে গৌড় ও বঙ্গ জয় করিয়া শ্বেত রাজছত্রছয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

এই সময় বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় 
প্রজাবৃন্দ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মগধ ও গৌড়ে কোন পরাক্রান্ত 
বুপতি না থাকায় উহা! খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যুদ্ব-বিগ্রহে সর্ববদ! 
লিপ্ত থাকিত। 

(১*) বাঙ্গালী পাল-বংশ (খুঃ নবম ও দশম শতাব্দী) অষ্টম 
শতাব্দীর শেষভাগে যখন বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খগ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহে 
ব্যস্ত, ষখন সমগ্র দেশের কোন একটী রাজ ছিল না, তখন বঙ্গদেশ ভারতীয় 
রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের হষ্টি করিল- মাত্শ্-ন্যায় দূর করিবার 
জন্য প্রজাবৃন্দ মিলিয়া গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনের জন্য দয়িতবিষ্ণর পৌত্র, 
ব্যপটের পুত্র, প্রথম গোপাল দেবকে রাজ মনোনীত করিল । গোপালদেবের 
রাজত্বকাল (থুঃ ৭৯০) দেশ স্থ্রক্ষিত করিতে কাটিয়াছিল। তীহার পুত্র 
ইতিহাস-বিশ্রুত ধর্্মপালদেব। খৃঃ নবম শতাবীর প্রথমভাগে ধর্শপালদেব 
(খুঃ ৭৯৫) উত্তরাপথের ইতিহাসের প্রধান নায়ক । তিনি ভোজ ও মত্ত 
( রাজপুতনা! ), মদ্র, কুরু ও যছু ( পঞ্জাব ), যবন, অবস্তি ( উজ্জয়িনী ), গান্ধার 
ও কীর (কাঙগড়া) প্রভৃতির রাজগণকে জয় করিয়াছিলেন। উত্তরে 
আফগানিস্থান ও কাশ্মীর, পশ্চিমে বোম্বাই এবং পূর্ব্বে বন্গদেশ পধ্যস্ত সমস্ত 
ভূভাগ স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। ধর্শপাল রাষ্্রকুটবংশীয় তৃতীয় 
গোপালের কন্তা রক্লাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ধর্মপালদেবের মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র দেবপালদেব পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
পঞ্চতিংশঘর্ষকাল গৌড় সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের 
গঞ্জররাজ ও রাষ্ট্রকুটরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন । তিনি উত্তর-হিমালয়ের 
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কম্বোজগণকে, হুণগণকে, কামরূপবাসীগণকে ও উৎকলগণকেও দার 
করিয়াছিলেন । 

দেবপালের মৃত্যুর পর প্রথম বিগ্রহপাল বা! প্রথম শূরপাল সিংহাসনলাভ 
করেন। তিনি ভোঙ্গদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হ'ন। তাহার অল্পকাল- 
ব্যাপী রাজত্বের পর নারায়ণপালদেব গৌঁড়-বঙ্গ-মগধ সিংহাসনে আর্ট হ'ন। 
তিনি অর্ধশতাব্ীকাল (৫৫ বংসর ) রাজ্যশাসন করেন। তাহারই সময়ে 
পাল-রাজবংশের অধিকার পরহস্তগত হয়। গুজ্জর-রাজ ভোজদেব মার্ব্যরাজ 
(বর্তমান যোধপুর রাজ্য ) ককের সাহায্যে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন এবং 
মুদগগিরির ( বর্তমান মুনের ) যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ফলে মগধ, তীরতৃক্তি 
(ত্রিহুত ) ও অঙ্গ পাল-রাজবংশের হস্তচ্যুত হয়। 

নারায়নপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজ্যপাল গৌড়বঙ্গের সিংহাসন 
লাভ করেন। তিনি বহু গভীর জলাশয় ও উচ্চ দেবালয় নিশ্বাণ করিয়। 
যশোলাভ করেন। রাজ্যপাল দেবের মৃত্যুব পর তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল 
গৌড়ের রাজা হ'ন। তিনি পিতৃরাজ্য যগধ উদ্ধার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় 
গোপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড় সিংহাসন লাভ 
করেন। অন্থ্মান হয়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়ে কাম্বোজগণের 'নিকট 
পরাজিত হইয়া পালরাজবংশ গৌড়দেশের অধিকারচ্যুত হয় । তিনি 
বোধ হয় রাঢ়ে অথবা বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

পালবংশের অবনতির সময়ে বঙ্গে খড়েগাগ্যম একটা রাজোর প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার পুত্র জাতথড়াা ও পৌত্র দেবখড়গ বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। 
তাহাদের অধঃপতনের পর চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাহারা 
দক্ষিণবঙ্গে ( হরিকেল ও চন্্রত্বীপে ) রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 


(১১) বাঙ্গালার দ্বিতীয় পাল-সাজস।জ্য-_বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম 
মহীপালদেব খু্টীয় দশম শতাব্দীর শেধার্দে রাঢ় ও বঙ্গদেশের কোন নিভৃত 
কোণে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি অচিরকালমধ্যে 
বঙ্গ, বরেক্দ্রী, মগধ ও তীরতৃত্কি, এমন কি, বারাণসী পর্য্যস্ত অধিকার করিয়া 
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ছিলেন। ভোজরাজ্য তখন মাত্র কান্তকুজজজ নগরে পর্যবসিত । দাক্ষিণাত্যে 
রাষ্ট্রকুটবংশও অধঃপতনের নিয়সীমায়, তবে চালুক্যবংশের পুনরুখান আরভ 
হইয়াছে । উত্তরাপথে তখন রাষ্ট্র-বিপ্রবের যুগ চলিয়াছে। এরূপ সময়ে প্রথম 
মহীপালদেব পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রারস্তেই 
যশোধর্দেবের পুত্র ধঙ্গদেব রাঢ ও বঙ্গ আক্রমণ করিলেন। বরেজ্জী পূর্ব 
হইতেই কাম্বোজগণ দ্বারা বিজিত হইয়াছিল । মহীপালদেবের রাজাকালে 
গৌড়রাজ্য বারত্রয় বহিঃশক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল । চোলরাজ রাজেন্দ্র 
চোল, চালুক্যরাজ জয়সিংহ, পরে কলচুরি বংশীয় গালেয়দেব পাল-সাত্রাজ্য 
আক্রমণ করেন । 

মহ্হীপালদেব যখন গ্োঁড়েম্বর তখন আর্ধ্যাবর্তের ইতিহাজে 
নূতন অধ্যায় আরম্ভ-_পারসীক রাজ্য ধ্বংস করিয়া পারস্তকে নব মুসলমান 
ধরে দীক্ষিত করিয়া মুসলমানগণ তখন কাবুল ও গান্ধারের দিকে অগ্রসর । 
সবুক্তগীন ৯২৭ থু: উত্তরাপথের সিংহ্ছারে উপস্থিত। তাহার পুত্র মহমুদ যখন 
বারম্বার আর্ধ্যাবর্ত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিছে প্রবৃত্ত তখন উত্তরাপথের রাজন্য- 
বর্গের "সাহায্যে গৌঁড়পতিকে আমরা! দেখিতে পাই না। মহারাজ অশোক 
শেষ দশায় যেরূপ বৈরাগ্য গ্রহণ করেন গৌড়পতি পালরাজগণও সেইরূপ 
পারত্রিক কল্যাণকর ব্যাপারে ( “বারাণসীধামকে কীন্তিরত্বে সজ্জিত করিতে” ) 
ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। মহীপালদেবের পুত্র নরপালদেব এবং তাহার পুত্র 
তৃতীয় বিগ্রহপালদেব গৌড় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ই পাল 
সাআ্াজযের অধঃপতন আরম্ভ হয়। উত্তরাপথ তখন শৌর্যহীন। কোন 
রাজাই মুসলমান আক্রমণ বাধা দিতে সমর্থ নহে। এই সময় উত্তরবঙ্গে 
কৈবর্ত-বিজ্রোহ ঘটিয়াছিল। 

পালবংশের অধ:পতন- তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল রাজা 
হইয়। গৃহবিবাদে লিপ্ত হ'ন। পরে শূরপাল এবং রামপাল রাজা হ'ন। 
ব্লামপালের অভিষেককালে পালরাজ্যের অধিকার ভাগীরথী ও পল্মার মধ্যস্থিত 
“বা-ত্বীপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল । রামপাল যখন রাজা হইলেন তখন দিব্যের 
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ভ্রাতুম্ুত্র ভীম গৌড় সিংহাসনে অধিষ্টিত। রামপাল অচিরে সৈন্ত সংগ্রহ 
করিয়া নৌ-মেতু দ্বারা ভাগীরখী পার হ'ন এবং ভীমকে পরাজিত ও নিহত 
করিয়া! গৌড় অধিকার করেন। তিনি রামাবতী নামী একটা নূতন নগরী স্থাপন 
করেন। রামপালদেব এই নগরে জগদ্দল মহাবিহার নামে একটা বিশ্ববিষ্ঠালয় 
নিশ্বাণ করেন। রামাবতী পালরাজগণের শেষ রাজধানী । থু: ষোড়শ 
শতাব্বীতেও রামাবতী বিদ্যমান ছিল। রামপাল পরে উতৎকল, কলিঙ্গ ও 
কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন । তিনি ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন। 

রামপালের পুত্র কুমারপাল সিংহাসন লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চতুদ্দিকে 
বিদ্রোহ আরভ হয়। ছুই এক বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তিনি মৃত 
হইলে তদীয় পুত্র তৃতীয় গোপালদেব রাজা হ'ন। সম্ভবতঃ তিনি গুপ্তধাতক 
হন্তে শৈশবে নিহত হন এবং রামপালের কণিষ্ঠপুত্র মদনপাল সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাহার সময়ে পাল সাত্রাজ্য মগধ (পূর্ববাংশ মাত্র) ও 
উত্তর বঙ্গে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র রাজত্বে পরিণত হয়। তিনিই বোধ হয় বংশের 
শেষ রাজা । 


(১২) বাজাল সেন রাজবংশ (একাদশ শতাব্দী)__সেনবংশীয়গণ 
কর্ণাটদেশবাসী চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাহারা রাঢ় দেশে আসিয়া 
বসবাস স্থাপন করেন। সেনবংশীয় সামন্ত সেনের নাম সর্বপ্রথম পাওয়া 
যায়। তাহার পুত্রের নাম হেমস্ত সেন ও পৌত্রের নাম বিজয় সেন। বিজয় 
সেন রাঢ দেশ জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। পরে তিনি বরেন্দ্র, বঙ্গদেশ, 
ও মিথিলা জয় করিয়া উৎকল ও কামরূপপতিকে পরাজিত করেন। 
“তিনি আধ্যাবর্ত জয় করিবার জন্ত নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন ।” 
প্রায় ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত হইলে তাহার পুত্র বল্লাল ৫সন 
ুষ্ীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি কৌলিন্বপ্রথার 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বল্লাললেন ৯১১৮ খুঃ 
পরলোক গমন করেন। 

বল্লাল সেনের পুত্র লল্মমণ সেন বারাণসী ও প্রয়াগে জয়তু স্থাপন 
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করিয়াছিলেন । তিনি কলিঙ্গ দেশও আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মগধকে সেন- 
রাজাভূক্ত করিয়াছিলেন । এই সময় সেনরাঁজবংশের চরম উন্নতির সময়। 
ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ তাহার রাজসভ| অলঙ্কৃত করেন। তিনিও 
স্বকবি ছিলেন। তাহার রাজত্ব সময়ে শিল্পকল! উন্নতির উচ্চ সোপানে 
আরোহণ করিয়াছিল। ত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১১৭* থ্‌ঃ 
পরলোক গমন করেন । তাহার রাজ্যাভিষেক কাল হইতে লক্ষণ সংবৎ গণন। 
করা হয়। 

(১৩) বাঙ্গালায় তুকী বিজয়-_মহন্মদগাজনীর বংশধরগণ “ঘোর' 
অধিপতিগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া পঞ্চনদে আসিয়া লাহোরে রাজধানী স্থাপন 
করেন। পরে “ঘোর, রাজগণ পঞ্চনদও অধিকার করেন। চৌহানবংশীয় 
পৃথীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে আদীন থাকিয়া বার বার তু সেনাপতিগণকে 
পরাজিত করিয়া তৃক্ণা বিজয় কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখেন । কিন্তু কোন 
আধ্যাবর্তরাজ তাহাকে সাহায্য করিলেন না। ১১৯৩ খুঃ পৃথ্থীরাজ ঘোর-রাজ 
মহম্মদ-বিন-সামের হস্তে পরাজিত হইয়া নিহত হইলেন। ক্রমে দিল্লী ও 
আজমীর তুক্কীহন্তে পড়িল। ক্রমশঃ আফগান ও তুরস্ক-সেনা উত্তরাপথ 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, প্রতিদিন অতি প্রাচীন চিরস্মরণীয় এক একটা 
রাজবংশের পতন সংবাদ ঘোষিত হইতে লাগিল। 

এই সময়ে মগধের অধিকার লইয়া পাল, সেন ও গাহড়বাল বংশীয় 
রাজগণের যুদ্ধ চলিতেছিল। পালরাজবংশীয় গোবিন্দপাল তখন মগধের 
সিংহাসনে । এমন সময় পূর্বভারতের রঙগমঞ্চে মহম্মদ-ই-বখ.তিয়ার খিলিজির 
প্রবেশ ঘটিল। 

সেকালে কোন হিন্দু রাজ্য বিজিত হইলে স্থলতানগণ বিজিত অংশ সেনা- 
নায়কগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। ঘোর উপত্যকার অধিবানী 
মহল্মাদ-ই-বখ.তিয়ার তাহার খর্ব চেহারার জন্য নিজদেশে কোন সামরিক 
কণ্ম না পাইয়া অষোধ্যার নৃতন ভূম্যধিকারী মালিক হসাদ-উদ্দিন আগল্বকের 
অধীনে সেনাদলে প্রবিষ্ট হ'ন। ক্রমে তিনি তাহার জায়গীর হইতে সেন। সংগ্রহ 
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করিয়া গ্রাম ও নগর লুষ্ঠন আরম্ভ করিলেন। তাহার লুঠতরাজ ক্রমশঃ মগধের 
ঘ্বাদেশে আসিয়া পৌছিল। অবশেষে লুঠনলন্ধ অর্থে নূতন সেনাদল গঠন 
করিয়া তিনি মগধ আক্রমণ করিলেন। দুর্বল মগধরাজ গোবিন্দপাল আত্ম- 
রক্ষার্থ বৌদ্ধভিক্ষুগণের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। উদ্দগুপুর নগরের ছুর্গের স্তায় 
নুরক্ষিত গিরি-শীর্ষে অবস্থিত সঙ্বারামে আশ্রয় লইয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য ও বৌদ্ধ- 
ভিক্ষুগণের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন । কোন রাজা মগধের সাহায্যে 
আসিলেন নাঁ। উদ্দগপুর সঙ্ঘারাম অধিকৃত ছিল, সসৈন্যে গোবিন্দপালদেব 
নিহত হইলেন। মগধ-বিজেতার আদেশে উদ্দগুপুর ও বিক্রমশীলা বিহারের 
শত শত বর্ষব্যাপী সযতনে সংগৃহীত অমূল্য পুস্তকরাজী ভম্মীভূত হইল। 
বিজেতার অচ্যাচারে দলে দলে নরনারী পাব্বত্য প্রদেশস্থ হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় 
লইল। তুর্কীর ভয়ে বৌদ্বভিক্ষগণ অমূল্য ধর্শগ্রস্থনিচয় ও দেবমৃত্তি সমূহ 
সঙ্গে লইয়া নেপালে পলায়ন করিলেন। নেপালে পালরাজগণের রাজত্বকালে 
লিখিত বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি ইদানীং আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। | 

বৌদ্ধধর্ের প্রতি তৃকদের ঘত বিদ্বেষ ছিল, হিন্দুধর্মের প্রাতি তত "ছিল 
না। এই সময় মধ্য-এশিয়াবাসী বৌদ্বধন্মীবলম্বী তুর্জাতি আরবগণের 
সাম্রাজ্য ধ্বংসার্থ অগ্রসর হইতেছিল। মুনলমানগণ বার বার পরাজিত 
হইতেছিল। অবশেষে বৌদ্ধধন্মাবলম্বী হুলাগ্ড খাঁ মুসলমান সাম্রাজ্যের 
রাজধানী বোগদাদ নগর অধিকার করিয়া আরব জাতির শেষ সম্রাট মুস্তসিস্‌ 
বিল্লাকে নৃশংসভাবে নিহত করেন । 

বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের বিবরণ । ১২০* খৃষ্টানদের পূর্বের 
লক্ষ্ণসেনের পুন্রত্রয় পরধ্যায়ক্রমে গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইবার 
বখতিয়ার গৌঁড়রাজ্য আক্রমণ করেন। গৌড় জয়ের প্রক্কৃত ঘটনা এখনও 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

কথিত হয়, বখভিয়ার অশ্ববিক্রেতার বেশে অষ্টাদশ অশ্বারোহীমাত্র 
সমভিব্যাহারে “নোদিয়া” আক্রমণ করেন এবং লক্ষণসেন্ন ধনরত্ব ও 
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পুরমহিলাগপের সহিত অস্তঃপুর দ্বার দিয়া বঙ্গে ( পূর্বববঙ্গে ) পলায়ন করেন। 
কিন্ত ইতিহাস বলে লম্ত্ণসেন এ সময় জীবিত ছিলেন না। তারপর, 
“নোদিয়া* কোন্‌ স্থানে? বখতিয়ারই বা কোন্‌ পথেই নোদিয়া বা 
নবঘ্ীপে (1) আসিয়াছিলেন ? 

ুষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীর শেষপাদে ( ১১৯৯ খুঃ) লক্ষ্পণাবতী ( গৌড় বা 
রামাবতী ) বিজিত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি, কিন্ত কোন এঁতিহাসিক 
বিবরণ পাওয়া যায় না । তখন সমগ্র বাঙ্গালাই স্বাধীন ছিল। বখতিয়ারের 
মৃত্যুকালে বরেন্দ্র ভূমির কিয়দংশমাত্র (৫* ক্রোশ পরিমিত ভূমি ) তাহার 
পদানত ছিল। লক্ষ্মণনেনের বংশধরগণ বখতিয়ার কর্তৃক লক্ষ্ণাবতী অধিকৃত 
হইবার ১২৫ বৎসর কাল পধ্যস্তও পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অধিকারী ছিলেন। 
১২৯৮ খুঃ সপ্তগ্রাম বিজিত হয়। ১৩২২ খুঃ পূর্ববঙ্গ তুকাঁ কর্তৃক বিজিত 
হয়। কিন্তু ১৪৬৫ খৃষ্টাবের পূর্বের দক্ষিণবঙ্গ তক পদানত হয় নাই। পূর্বববঙ্গে 
একদিকে তৃকী এবং অন্যদিকে মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেনরাজগণ বিধ্বস্ত 
হ'ন। মগদের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গ ভীষণ অরণ্যে পরিণত হয়। উভয়দিকে 
আক্রান্ত হইয়া সেনবংশগণের শেষাবশিই্ই রাজ্য বিক্রমপুর ও স্ববর্ণগ্রামের 
স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। 


বখতিয়ার খিলিজি ও পরবর্তী তুকাঁ স্ুলতানগণ-_বখ তিয়ার 
নবদ্বীপ ধ্বংস করিয়া লক্ষ্ণাবতীতে অর্থাৎ গৌড়ে বাস করিয়াছিলেন। 
লক্ষ্ণাবতী জয়ের পর বখতিয়ার তিব্বত অভিযান করেন । তিব্বত অভিযান 
তাহার কালম্বরূপ হইল। কোন পার্বত্য জাতি কর্তৃক পরাস্ত হইয়া হতোদ্যম 
বখতিয়ার ফিরিবার পথে কামনূপ রাজ্যে নদীগর্ভে সমস্ত সৈম্ত বিসর্জন দিয়া 
কয়েকজন অন্ুচরমাত্র সমেত দেবকোটে পৌছাইলেন। সেখানে নিহত ও 
মৃত সেনানীগণের পরিবারবর্গের অভিসম্পাতের মধ্যে শয্যাশায়ী হইয়া 
পড়িলেন এবং লেই অবস্থায় আলিমর্ধন খিলিজির ছুরিকাঘাতে ১২০৬ খুঃ 
নিহত হইলেন। এইব্পে একজন স্থছুর কাবুলবাসী সামান্য লুষ্ঠনতৎপর 
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ভাগ্যান্বেবী সেনানী বঙ্গদেশে তুর্কী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া অকালে পৃথিবী ' 
হইতে অপশ্থত হইলেন। 

(১৪) গড়ে পাঠান রাজত্ব__বখ তিয়ারের মৃত্যুর পর দিল্লীর হুলতান 
কৃতবুদ্দীন আলিমর্দনকে লক্ষ্ণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হৃলতানের 
মৃত্যুর পর আলিমর্দন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শীস্ই তাহার অত্যাচারে 
বিরক্ত হইয়া একদল আমীর তাহাকে হত্যা করে। তৎপর "শিয়াস-উদ্দীন 
রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া ম্বাধীনত! ঘোষণা! করেন। ১২২৫ খুং দিলীর 
সথলতান অল্তমল গিয়াস্উদ্দিনকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। 
গিয়াসউদ্দিন ভীত হইয়া সন্ধি করিয়া দিল্লীর অধীনত স্বীকার করেন। 
গিয়াস্-উদ্দিনই প্রথমে রাঢ় অধিকার করেন এবং সমস্ত গৌড় মণ্ডল তাহার 
অধীনতা! স্বীকার করে। উড়িস্তা, পূর্ববঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুতের রাজগণকে 
কর দিতে তিনি বাধ্য করেন। তিনি মুদলমান ধশ্ম প্রচারে খুব উৎসাহী 
ছিলেন । 

তিনি ঘাতক ইন্তে নিহত হইলে নাসিরুদ্দ।ন মহম্মদ দিল্লীর অধীনতা 
স্বীকার করেন। তাহার পর কয়েকজন শাসনকর্তী (১২২৬ খু হইতে 
১২৭৮ পর্য্স্ত ) দিল্লীর সম্রাটকর্তৃক নিযুক্ত হ'ন। পঞ্চাশ বগসর কাল 
মুসলমান-গোৌড় দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে। পরে ১২৭৮খুঃ 
তোগ্রল খাঁ “মুগীস্-উদ্দীন, উপাধি লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখন 
গিয়াস্‌-উদ্দিন বলবন্‌ দিল্লীর সমাট। সমাট ক্রুদ্ধ হইয়া উপযুণপরি ছুই বার 
সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কৌশলে ও উৎংকোচে দুইটা অভিষানই নিক্ষল 
হইল। তখন সমাট নিজেই গৌড়ের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিলেন। তিনি গৌঁড়ে উপস্থিত হইলে তোগ্রল পলায়নপর হইলেন । 
তখন সম্রাট সসৈন্যে পূর্ববঙ্গের স্বাধীন রাজা দন্চুজ রায়ের দ্বারস্থ হইলেন। 
বন্দোবস্ত হইল তোগ্রল জলপথে পলায়নপর হইলে রাজা দশ্ুজরায় তাহাতে 
বাধা দ্িবেন। পরে :তোগ্রল যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হ'ন এবং সম্রাট 
বিশ্রোহীর গৌঁড়স্থ ও দিদ্লীস্থ সাহাষ্যকারী ও সহান্থভূতিকারীগণকে এপ 


(৮৯ বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস 


কঠোর শাস্তি দিলেন যে গড়ে কিছুকাল আর বিদ্রোহ হয় নাই। সম্রাট 
তাহার পুত্র নাসির-উদ্দিন বগ্ড়া খাকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিষুক্ত করিয়া 
গেলেন । 

দিল্লীর বিরুদ্ধে বালালার স্বাধীনতা ঘোষণা দিল্লীর স্থলতান 
বল্বনের মৃত্যুর পর তংপুত্র গৌড়পতি নাসির-উদ্দিন মহম্মদ বা বগড়া খ' 
ত্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সে সময় তাহারই পুত্র কৈকোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । পিতাপুত্রে অবশেষে মিলন হইয়াছিল এবং পিতা পুত্রের 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন । সম্রাট বিলাস ব্যসনে মগ্ন থাকিতেন এবং 
অবশেষে শিশু পুত্রের সহিত গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। নাসির-উদ্দিনের 
মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ও পৌত্র বাঙ্গালার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। 

দিলীর তোগ্লক বংশের অভ্থযদয়ে বাঙ্গলার স্বাধীন স্থল্তানগণের 
স্বাধীনতার অবসান হয়। ১৩২০ খুঃ দিল্লী সম্রাট গিয়াস-উদ্দিন তোগলক 
লক্ষ্ণাবতী আক্রমণ করেন। এই নময় বাঙ্গালারাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল। স্থলতান নাসির-উদ্দিন ইব্রাহিম লক্ষ্ণাবতী বা পশ্চিমবঙ্গের 
শাস্নাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থবর্ণগ্রাম বা পূর্ব-বঙ্গে তাতার থা শাসন- 
কর্তী নিযুক্ত ছিলেন । সপ্তগ্রাম বা দক্ষিণ-বঙ্গ জাফর খা কর্তৃক বিজিত 
হইয়াছিল । 

বে বিদ্রোহু-_ন্থবর্ণগ্রামের শাসন কর্তা তাতার খাঁর ভূত্য ফখর-উদ্দিন 
পূর্বব-বঙ্গে এবং লম্ষ্পণাবতী বা পশ্চিম-বঙ্গে আলাউদ্দীন আলী শাহ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন । দিল্লীর সআাট মহম্মদ তোগ্লক বাঙ্গালার এ বিজ্রোহ দমনে 
অসমর্থ হ'ন। তাহার মৃত্যুর পর (খুঃ ১৩৫১) সম্রাট ফিরোজ তোগ্লক 
বাঙ্গলার বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর হ"ন। ত্রয়োদশ বর্ষ বাঙ্গালা নিব্বিবাদে 
বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল। সপ্ততি সহ সৈম্তসহ 
সম্রাট গৌড়াভিযান করেন এবং হন্তিপৃষ্ঠে নিশ্মিত সেতু অবলম্বনে বাদসাহী 
সেনা কৌশিকী নদী উত্তীর্ণ হয়। তৎকালীন গৌড়ের স্থলতান ইলিয়াস্‌ শাহ 
পাতুয়! ছূর্গে স্বীয় পুত্রকে রাখিয়া নিকটবর্তী একভাল।1 নামক ছূর্ভেগ্ক দুর্গে 
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(মালদহ জেলায়) আশ্রয় লইলেন। মাসাবধিকাল দুর্গ অবরোধের পর 
বাদশাহী সেনা কৌশলক্রমে গৌড়ীয় সেনাকে সম্মুখ সংগ্রামে বাধ্য করিল। 
স্থলতান ইলিয়সের পক্ষে দশ সহন্স অশ্বারোহী, ছুইলক্ষ পদাতিক ও পঞ্চাশটী 
হ্ত্রী ছিল এবং বাদশাহের পক্ষে ৯০ হাজার অশ্বারোহী ও তিনটা দলে বিভক্ত 
বছ হস্তী ছিল। যুদ্ধে স্থলতান্‌ পক্ষে বাঙ্গালী সেনাপতি সহদেব দেড় লক্ষ 
বাঙ্গালী সৈন্সহ নিহত হ'ন। স্থলতান রণে ভঙ্গ দিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় 
লইলেন। বাদশাহী সৈম্ত শত চেষ্টায় একডালা অধিকার করিতে পারিল না। 
অবশেষে বর্ধারস্তে বাঙ্গালা দেশে অবস্থান অসম্ভব দেখিয়া সম্রাট বাঙ্গালার 
স্থলতানের সহিত সন্দিস্থত্রে আবদ্ধ হ'ন। স্থুলতানও কিয়ংপরিমাণে অধীনতা 
স্বীকারে রাজী হ'ন। 

বাঙ্গালার স্বাধীনতা : ইলিয়াস শাহের বংশ-_ইলিয়াস্‌ শাহের বংশ 
১৩৫৮ খু হইতে ১৪০৯ পর্যন্ত বাঙ্গালার সিংহাসন ভোগ করেন। স্থলতান 
ইলিয়াসের মৃত্যু হইলে তাহার জোষ্ঠ পুত্র সিকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। 
তিনি স্থবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। বাদশাহ তাহাতে কুদ্ধ হইয়া ৭* হাজার 
অশ্বারোহী, ৪৭০টা হস্তী ও অসংখ্য পদাতিক লইয়া দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা আক্রমণ 
করেন। বাদশাহ এবারও একডালা অবরোধ করেন। অবশেষে সন্ধি স্থাপিত 
হয়। ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় গৌড়াভিযান শেষ হইলে বাঙ্গালার স্বাধীন 
স্ুলভানগণ প্রায় দ্বিশতবর্ষকাল দিল্লীর বাদশাহগ্রণের সংস্পর্শে 
আসেন নাই | সিকন্দর শাহ পাতুয়ায় মদিনা মস্জিদ নির্মাণ করেন যাহার 
সমকক্ষ কোন মস্জিদ সমগ্র ভারতবর্ষে আর নাই। বহু হিন্দু মন্দির ও 
বৌদ্ধস্তপ ধ্বংশ করিয়া ইহা নিশ্মিত হয়। ১৩৬৭ প্রাঃ তিনি তাহার বিন্রোহী 
পুত্র গিয়াস্উদ্দীন আজমশাহ্‌ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। গিয়াস্-উদ্দীন 
সথলতান হইয়! তাঁহার ১৭টী বৈমাত্র ত্রাতার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। গিয়াস্‌ 
উদ্দীনের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে “কাজী ও স্থলতান” নামক একটি স্থন্দর কাহিনী 
আছে। তাহার পুত্র ও পৌত্র অল্পকালব্যাপী রাজস্ব করিবার পর ভাতুরিয়া 
পরগণার রাজা! গণেশ বা কংশনারায়ণ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। 


১২. বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস 


(১৫) হিন্দুজাতির পুনরজ্থান-_-গরণেশ ও দল্গুজমর্দন__গণেশ 
ভাতুরিয়া পরগণার (নাটোর ভাতুরিয়ার অন্তর্গত ) রাজ বা জমিদার । তিনি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ, কেহ বলেন কায়স্থ । তিনি গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহের 
অধীনে রাজস্ব ও শাসন বিভাগের কর্তা ছিলেন। আজম শাহের পুত্র ও পৌত্র 
মৃত বা নিহত হইলে তিনি গৌড় সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি 
হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। 

অপর পক্ষে এতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেন রাজ! গণেশ মুসলমান 
বিদ্বেধী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালাদেশ হইতে মুসলমান ধর্ম দূর করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র ষু মুসলমান ধশ্ম গ্রহণ করিয়া জলাল্-উদ্দীন 
নাম গ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে স্থবর্ণধেন্ধ নামক প্রায়শ্চিত্ত করান | প্রবাদ 
সবলতান-বংশজাতা৷ কোন সম্ত্রান্ত মুসলমান রমণীর রূপে মোহিত হইয়া যু 
স্বধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন। প্রীয়শ্চিত্তে কোন ফল হয় নাই। রাজা গণেশ 
সাত বত্সর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। গোলাম হোসেন তাহাকে 
মসীলিপ্ত করিলেও, ফেরেস্তায় তাহার বিশেষ গুণকীর্তন দেখা যায়। ফেরেস্তা 
বলেন তিনি মুসলমানদিগকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন । তাহার মৃত্যুর পর 
ইলন্মমানরা তাহাকে প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় সমাধিস্থ করিতে চাহিমাছিলেন। 
গণেশ হিন্দুধর্শের অত্যু্থানের চেষ্টা করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তাহার সময়ে গৌড়ে ও বঙ্গে পুনরায় সংস্কৃত চর্চা আরন্ধ হইয়াছিল এবং 
সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রস্থ রচন! হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষারও উন্নতির স্থচনা 
হইয়াছিল। গণেশ বাঙ্গালার ইতিহাসে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও ভারতীয় 
সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 

গণেশের মৃত্যুর পর যছু জলাল্-উদ্দিন মহম্মদ শাহ উপাধি লইয়া 
সিংহাসনারোহণ করেন। এঁতিহাসিক ই়্ার্ট বলেন তিনি গণেশের মুসলমান 
পত্বীর গর্ভজাত পুত্র । কিন্তু স্বর্ণধেন্ু প্রায়শ্চিত্তের কথা সত্য হইলে তিনি 
হিন্দুপত্বী-গর্তজাত বলিয়া! অনুমান করিতে হয়। যাহা! হউক, তিনি মুসলমান 
হুইয়া অনেক হিন্দুকে মুসলমান ধর্শে দীক্ষিত করেন। যে সমস্ত ব্রান্ষণ 
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ক্থবর্ণধেন্থ প্রায়শ্চিত্তের সময় স্তবর্ধেছর অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যছু 
তাহাদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। 

য্ছুর অত্যাচারে যখন হিন্দুরা ব্যতিব্যস্ত তখন কায়স্থ বংশোত্ুত 
দন্থজমর্দনদেব. পাওুয়ায় *৪১৮ খৃঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যছু তাহার 
নিকট পরাস্ত হইয়া! পাওুয়া পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। দস্মুজমর্দন- 
দেবের অধিকার পাতুয়া হইতে পূর্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। দন্ুজমর্দনদেব 
বঙ্গাক্ষরে নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। খুষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে 
পেশোয়ার হইতে আসাম পধ্যস্ত ভূভাগে কোন হিন্দুরাজা নিজ নামে মুত্রাঙ্কন 
করিতে সাহসী হন নাই । তিনি চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । দন্ুজমর্দন- 
দেবের বংশে মহেন্দ্রদেব ও রামবল্লভদেবের নাম পাওয়া যায়। 

জালাল-উদ্দিন মহম্মদ শাহ ক্রমে গৌড় বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন। 
এই সময় মিথিলা স্বাধীন ছিল এবং শিবসিংহ রাজা ছিলেন। বিদ্াপতি 
তাহার সভাকবি ছিলেন। তীরতৃক্তিতে (ত্রিহুত ) মদনসিংহ নামে আর 
একজন রাজা! প্রবল হইয়! উঠিয়াছিলেন । 


গৌড়ের স্থাপত্য £ রাজনৈতিক অবনতি-__খুষ্টীয় ১৪৪২ হুইতে 
১৪৮৭ মধ্যে গৌড়ে বহু মসজিদ, মিনার, সেতু প্রভৃতি নিম্মিত হয়। 
অধিকাংশ অট্টালিকাই হিন্দু-মন্দির বা বৌদ্ধ-স্তপের মাল মসলা লইয়া 
অথবা উহাদের ভগ্রাবশেষের উপর নিম্মিত হইয়াছিল । এই সময়ে গৌড়ে 
হাবসী ভ্রীতদাসগণের প্রাধান্য ও দৌরাত্ম বাড়িয়া উঠে। অযথা হাবসী-প্রীতি 
ইলিয়াস বংশের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। উপযুরপরি কয়েকজন 
স্বলতান গ্ুপ্তঘাতক হস্তে নিহত হ'ন। অবশেষে একজন হাবসী ক্রীতদাস 
সিংহাসন লাভ করেন। পর্তুগীজ এঁতিহাসিক এবং ফেরেস্তা লিখিয়া 
গিয়াছেন ষে গোৌড়দেশে পুত্র পিতৃসিংহাসন পায় না, ক্রীতদাস 
প্রভূ হত্যা করিয়া বাজ্য লাভ করে।” পরে আলাউদ্দিন হোসেন 
শাহ সুলতান হইলে হাবসী ক্রীতদাসগণ তাড়িত হয়। তিনি গৌড়ীয় 
প্রধানগণ কর্তৃক রাজপদে নির্বাচিত হ'ন। বূপ ও সনাতন ভ্রাতৃছয় তাহার 

খ 


১৮০ বাজালার রাজনৈতিক ইতিহাস 


অধীনে উচ্চরাজকাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের ভ্রাতা অন্থপ 
টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। কপ ও সনাতন যশোহর জেলায় ফতেহাবাদ 
নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং গড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে বাস 
করিতেন। হোসেন শাহের উড়িস্তা ও কামরূপ অভিযানের সময় হিন্দুজাতির 
উপর অত্যাচার দর্শনে ভ্রাতৃদ্বয় মুসলমান রাজার প্রতি বীতশ্রন্ধ হ'ন। 
রাজকার্ধো অবহেলা দেখিয়া হোঁসেন শাহ সনাতনকে বন্দী করেন। 
কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দানে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিয্ত্ 
গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন গিয়া বাস করেন। রূপও রাজকাধ্য ত্যাগ করিয়া 
বুন্দাবনে গমন করেন। হোসেন শাহ মগধ দেশ হস্তগত করেন। তিনি 
১৫১৮ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। তিনি বহু কৃপ, পুষ্করিণী, মস্জিদ ও গৌড় ছুর্গের 
তোরণ প্রভৃতি নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার সময়ে বাঙ্গাল! ভাষায় বহু পুস্তক 
রচিত হৃইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নাসির্-উদ্দীন নসরৎ শাহ 
গৌড় সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় প্রথম মোগল সম্রাট বাবর দিল্লীর 
সিংহাসনে । নসরৎ শাহ কখনও সথলতান্‌ মহম্মদ লোদ্দীকে সাহায্য করিবেন 
না! বাবরের সহিত এই সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হ'ন। নসরৎ শাহের সময় পঞ্চাশখানি 
জাহাজ লইয়া গৌড়ীয় মুসলমান সেনা আসামের আহম রাজ্য আক্রমণ 
করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। নাসিরু-উদ্দীন 
অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ও অত্যাচারী ছিলেন। তিনি খোজাগণ কর্তৃক নিহত 
হ*ন। তাহার সময় গৌড়ের প্রসিদ্ধ সোণ। মসজিদ, কদম রম্ুল প্রভৃতি 
নিশ্মিত হইয়াছিল। তাহার পর দুইজন স্থুলতান গৌড় সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। এই সময় বিহারের সামান্য ভূম্যধিকারীর পুত্র শের খা গোঁড় 
আক্রমণ ও অবরোধ করেন। গৌড় সুলতান, পর্ত,গীজগণের নিকট বারস্বার 
সাহায্য পাওয়ায়, তাহার্দিগকে টট্টগ্রামে ছুর্গ নিশ্মাণের অন্গমতি দেন। 
দিল্লীর সম্রাট হুমাযুন গৌড়েস্বরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া চুণার ছুর্গ অধিকার 
করেন। ইতিমধ্যে গৌড় সৃলতান মহম্মদ শাহ শের খার আফগান 
সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হুমায়ুন চুণার ছুর্গ অধিকার 
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করিয়া গোড়াভিমুখে অগ্রসর হ'ন। শের খা বেগতিক দেখিয়৷ পলায়ন 
করেন। কিন্তু হুমাযুনের সেনাপতি গৌড় অধিকার করিয়া মহম্মদ শাহের 
পুত্র্ধয়কে হত্যা করেন। এই সংবাদ শ্রবণে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন স্থলতান 
শোকে ছুঃখে ১৫৩৮ খু কহলগাওতে প্রাণত্যাগ করেন। গ্রইূপে 
বাজালার স্থলভানগণের রাজ্যলোপ হয়। 


(১৬) মোগল ও গৌড় বিজয়-_হুমাযুনের গৌড় অধিকারের কিছু- 
কালের মধ্যে শের থা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠেন এবং হুমায়ূনের নিযুক্ত গৌড়ের 
শাসনকর্তীকে নিহত করিয়! গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এক 
বৎসর গৌড়ে বাস করেন। পরে হুমাযুনকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন 
লাভ করেন। তাহার অধীনে খিজর খাঁ, কাজী ফজীলৎ ও মহম্মদ খা! স্থর 
গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ন। 

গোৌড়ের কররাণী বংশ-_শের সাহের মৃত্যুর পর স্থুর ও কররাণী বংশীয় 
কয়েকজন আফগান স্থুলতান গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫৬৫ 
থুঃ উড়িষ্যার রাজা হরিচন্দন মুকুন্দবেব সম্রাট আকবরের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করিয়৷ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। ইহীর 
্রত্যুত্তরে গৌড়ের স্থলতান সোলেমান খা করগানী কালাপাহাড়ের অধীনে 
উড়িস্তা আক্রমণ কবিতে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সময় উড়িষ্যাপতি মুকুন্দ 
দেব তাহার বিদ্রোহী সামস্ত রাজাকে দমন করিতে গিয়৷ নিহত হ'ন। 
কালাপাহাড় স্থযোগের সদ্ব্যবহার করেন। এইবূপ গৌড় অধিকারের 
পঞ্চশতবর্ষ পরে উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। কোচ রাজা 
নরনারায়ণের সেনাপতি শুক্লধ্বজ সোলেমান খা কররাণীর রাজ্যকালে গৌড় 
আক্রমণ করেন কিন্তু কালাপাহাড় কর্তৃক পরাজিত হ'ন। এই সময় 
কালাপাহাড় কর্তৃক কামাখ্যার প্রাচীন মন্দির সমূহ বিনষ্ট হয়। সোলেমানের 
মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ ১৫৭২ খৃঃ গৌড় সিংহাসন লাভ করেন । 
তিনি অসন্তষ্ট আফগান আমীরগণ কর্তৃক নিহত হইলে তাহার ভ্রাতা দ্াউজ 
গৌড় সিংহাসন আরোহণ করেন। 
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পাঠান ও মোগল : গৌড় ধবংস__রাজ্য লাভ করিয়া দাউদ ৪০ 
হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার রণহস্তী, এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতিক 
ও ২০ হাজার কাম'ন লইয়া আকবরের রাজ্য আক্রমণ করেন। 
আকবরশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালা বিজয়ার্থ তোডরমলকে প্রেরণ করেন। 
যুদ্ধে দাউদের সেনাপতি পরাস্ত হ'ন। কথিত হয়, এই সময় দাউদ 
প্রতাপারদিতযর পিত শ্রীহরির পরামর্শে তাহার হিতৈষী মিয়া লোদী খাঁকে 
হত্যা করেন। ফলে আফগান আমীরগণ তাহার উপর বিরক্ত হ'ন। 
দাউদের সেনাপতি পরাস্ত হইলে দাউদ সপ্তগ্রামে পলায়ন করেন 
এবং রাজধানী তাড়া অধিকৃত হয়। ঘোড়াঘাটে আফগান প্রধানগণ 
পরাজিত ও নিহত হয়। স্থবর্ণরেখা নদীর নিকটে দাউদের সহিত মুনিম্‌ 
খা ও তোডরমলের যুদ্ধ হয়। দাউদ পরাজিত হইয়া কটকে আশ্রয় 
লন, এবং মোগলের সহিত সন্ধি করেন। এই সময় প্রাচীন গৌড় নগর 
অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠায়, নগরে মড়ক দেখা! দিল। বহু উচ্চপদস্থ 
মোগল কর্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন'। প্রতিদিন সেনাগণ নানাবিধ 
গীড়ায় মরিতে লাগিল। অচিরে গৌড় মহাশ্মশানে পরিণত হইল । গোৌড়ের 
শাসনকর্তা মুনিম খাও পীড়িত হইয়া তীড়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হ'ন। দাউদ খুনিম খার মৃত সংবাদ শুনিয়া গৌড় রাজ্য পুনরুদ্ধারে 
চে্টিত হ'ন। কিন্তু রাজমহলের নিকট আকবর সেনাপতি তোডরমলের ও 
হোসেনকুলীখার হস্তে দাউদ-সেনাপতি কালাপাহাড় নিহত ও দাউদ 
পরাজিত ও বন্দী হ'ন। যুদ্ধের পর তাহাকে বধ করিয়া তাহার মন্তক 
আকবরশাহের নিকট প্রেরিত হয়। দাউদ গৌড়ের শেষ স্বাধীন নৃপতি। 
দাউদের মৃত্যুর পরও ( ১৫৭৬ খুঃ ) আফগানদিগকে পদানত করিতে মোগল 
সম্রাটগণের অর্ধ শতাবীরও অধিককাল লাগিয়াছিল। 

(১৭) বাঙ্গালা য় মোগল রাজন্ব। হোসেনকুলী থা (খা জাহান ) সপ্ত 
গ্রামের (হুগলীর) নিকট আফগানগণকে পরাভূত করেন। তিনি 
কোচ.বিহারাধিপতিকে মোগল অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তাহার 
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পরবর্তী শাসনকর্তা মুজাফর খার বিরুদ্ধে বাঙ্গালার পাঠান জায়গিরদারগণ 
বিদ্রোহ করেন এবং তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। আকবর 
এই সংবাদ পাইলে তোডরমলকে পুনরায় বাঙ্গালায় পাঠান। তোডরমল 
হিন্দু জমিদারদিগকে রসদ বন্ধ করিতে রাজী করাইলে জায়গিরদারদের 
সেনানিবাসে ছুঃভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাহারা যাহার যে দিকে সুবিধা পলায়ন 
করেন। আজম খা এইবার বাঙ্গালায় মোগল শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ন। তিনি 
আকবরের প্রভূত্ব দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। আফগানগণও এই সময় কতলুর্থার 
অধীনে উড়িস্যায় মস্তকোত্তলন করে কিন্তু পরাভূত হইয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হয়। আজম খাঁর পর সাহাবাজ খা মোগল স্থবেদার হইয়া 
আসেন এবং কতলু খার সহিত সন্ধি করেন। আকবর এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট 
হইয়া মানসিংহকে বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্তা করিয়া প্রেরণ করেন। 
মানসিংহ কতলুখার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বর্ধার আগমনে মানসিংহ 
নিজে জাহানাবাদে অবস্থান করিয়া তাহার পুত্র জগৎসিংহকে কতলুর্খার 
সৈন্গণকে বাধা দিতে পাঠান। জগংসিংহ বলে কৃতকাধ্য হইলেও ছলে 
পরাজিত হইয়া বন্দী হ'ন। কতলুরখাও এই সময় মারা যান। ফলে উভয় 
পক্ষের ইচ্ছান্ুসারে সদ্ধি হয়। আফগানগণ আকবরশাহের প্রতৃত্ব স্বীকার 
করেন এবং জগন্নাথদেবেব মন্দির ও জমিদারী আকবরকে ছাড়িয়া দেন। 
কিছুকাল আফগানগণ শান্ত থাকিবার পর সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কতলুখার পুত্র 
ওস্মানের অধীনে জগন্নাথ মন্দির লু্ঠন করেন। মানসিংহ সংবাদ পাইয়া 
বিহার হইতে সসৈন্তে উড়িস্তা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং স্থৃবর্ণরেখার তীরে 
উভয় পক্ষে দিবসব্যাপী যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আফগানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
হইয়া পলায়ন করে। উড়িস্তা মোগল সাম্রাজ্যতুক্ত হয়। মানসিংহ রাজমহলে 
বাঙ্গাল! ও বিহারের ব্াজধানী স্থাপন করেন। মানসিংহ কোচবিহাররাজের 
ভগ্মিকে ১৫৯৫ খুঃ বিবাহ করেন। কোচবিহার মোগলের আমন্মগত্য স্বীকার 
করে। সমাটের আদেশে বাঙ্গালায় জগৎসিংহকে রাখিয়৷ মানসিংহ দাক্ষিণাত্য 
গমন করেন। জগংসিংহ অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
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প্রভাপাদিত্য__মানসিংহ যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে দমন করেন। 
প্রতাপের দশ সহম্্র অশ্বারোহী ও “যোডষ হক্কা” হাতী, “বায়ান্ন হাজার ঢালী” 
ও “একান্ন হাজার” তীরন্দাজ ছিল। সৃর্যকাস্থ গুহ, প্রতাপসিংহ দত্ত, 
শঙ্কর চক্রবর্তাঁ, কালিদাস রায়, রঘু, স্থধা, মদনমাল, কমলখোজা! প্রভৃতি 
সেনাপতি ছিল। সাগর দ্বীপে, চণ্ডীকানে, দুধলা ও চকশ্রীতে তাহার রণতরী 
থাকিত। তাহার লিজ কর্মশালায় কামান ও বন্দুক নিম্মিত হইত। 
পর্তগীজ রড়া তাহার গোলন্দাজ সৈন্তের অধিনায়ক ছিল। ২২ জন মোগল 
আমীর তীহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়৷ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিল । 
দক্ষিণ বঙ্গের বহু স্থানে তিনি ছূর্গ নিশ্বাণ করিয়াছিলেন । জগদ্দল ( নৈহাটী ), 
মাতলা (ক্যানীং ), রায়গড়, সালিখা, প্রভৃতি স্থানে তাহার ছুর্গ নির্মিত 
হইয়াছিল। ধৃমঘাটে (যশোহর ) দৈর্ধেপ্রস্থে ১০ মাইল ব্যাপী স্থান লইয়া 
তাহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল । আকবরের প্রেরিত মোগল সেনাপতিগণ 
যখন একে একে পরাজিত ও নিহত হইলেন তখন মানসিংহ বাঙ্গালায় প্রেরিত 
হইলেন। বহুযুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপিত হইল.। কিন্তু এ সন্ধি অল্পকালস্থায়ী 
হইল'। অবশেষে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সহিত বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধে 
ক্লান্ত প্রতাপের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা! হইল। পুত্র উদয়াদিত্য যুদ্ধে 
প্রাণ দ্িলেন। সকল আশ] ফুরাইলে রাণী শরৎকুমারী স্বজন পরিবৃতা হইয়া 
নদীগর্ভে আত্মবিসঞ্জন করিলেন। প্রতাপ বন্দী হইয়া আগরার পথে পবিত্র 
বারাণসীধামে দেহরক্ষা করেন। 


বাঙ্গালার দ্বাদশাদিভ্য- বাঙ্গলায় দ্বাদশ ভূঁইয়াকে ছাদশাদিত্য বলিত। 
এ সময় বাঙ্গলায় বারভূইয়ার বিষম প্রতাপ । যশোহরের প্রতাপাদিত্য, 
চন্দ্রীপে কন্দর্প রায়, সাতৈলে রামকৃষ্ণ, ভূষণায় মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরে কেদার 
রায়, ভূলুয়ায় লক্ষ্পণমাণিক্য, চন্দরপ্রতাপে চাদগাজী, খিজিরপুরে ঈশা খাঃ 
ভাওয়ালে ফজলগাজী প্রভৃতি ভূঁইয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করিতেন । 
ইহা ছাড়া, পু'টীয়া, স্ুসঙ্গ দুর্গাপুর, তাহেরপুর, দিনাজপুর, বিষুপুর, বর্ধমান, 
তমলুক প্রভৃতির ভূম্বামীগণও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিলেন। আকবর সেনাপতি 
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মানসিংহ একে একে তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করেন। বাঙ্গালা শুধু 
মোগলের পদানত হইল না, মোগল অধীনতার সহিত বাঙ্গালার শৌর্ধ্যবী্ধ্য 
চিরতরে সমাহিত হইল । 

জাহাজীর ও মেহেরুঘ্লিছা £ শের আফগান-_জাহাঙ্গীর ( ১৬০৫ 
খৃঃ) পিতার জীবিতকালে মেহেরুত্লিছা' নামী একটা পারস্যবাসী সুন্দরীর 
প্রণয়ে পড়েন। আকবর এই বিবাহে অনিচ্ছুক থাকায়, মহেরুন্নিছাকে 
জনৈক শের আফগানের সহিত বিবাহ দিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। 
জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া কুতুবুদ্দীনকে স্থবেদার করিয়া বাঙ্গালায় পাঠান এবং 
মেহেরুত্লিছাকে দিজীর মোগল রাজান্তঃপুরে পাঠাইবার জন্য আদেশ দেন। 
কুতুব বর্ধমান গিয়া শের আফগানের নিকট সম্রাটের জন্ তীহার স্ত্রীকে 
প্রার্থনা করেন এবং সৈম্সামন্ত লইয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। শের অবস্থা 
বুঝিয়া কুতুবকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেন এবং একা যুদ্ধ করিতে করিতে 
দেহত্যাগ করেন। মেহেরুন্িছা দিল্লীর রাজান্ত:পুরে প্রেরিত হ'ন। পরে 
ইনিই জাহাঙ্গীরের মহিষী হইয়া নুরজাহান নামে হি 
হইয়াছিলেন। 

কুতুবের পর জাহাঙ্গীর কুলী খা নিকারির নর হর খা 
এ পদে নিযুক্ত হ'ন। তিনি ওস্মানকে যুদ্ধে নিহত করিয়া উড়িস্যা হইতে 
আফগানদিগকে সমূলে উৎপাটাত করেন। তিনি পূর্ববন্গে পর্ত,গীজদিগকে 
শাসিত করিবার উদ্দেশ্তে ১৬১২ খ্ুঃ রাজমহল হইতে বাঙ্গালার রাজধানী 
ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ইস্লাম থার পুত্র কাসিম খা বাঙ্গালার 
পরবর্তি শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ন। এই সময় গঞ্লালেসের অধীনে জলদন্থযগণ 
প্রবল হইয়া উঠে। তাহারা দক্ষিণ বাঙ্গালার গ্রামাঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়৷ অধিবাসী- 
গণকে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। এই সময় 
সম্রাজ্ধি ছরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খা বাঙ্গালার ন্থবেদার হইয়া আসেন 
এবং মগ, পর্ত,গীজ ও আফগানগণকে বশীভূত রাখেন। এই সময় ঢাকার 
মস্লীন হুরজাহানের কৃপায় দিল্লীর অভিজাত মহলে খুব আদর লাভ করে। 
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পিতৃপ্রোহী শাহজাহনের হস্তে ইব্রাহিম খা পরান্ত ও মৃত হইলে মহাবত খাঁ 
বাঙ্গালার হ্বেদার হ*ন। তিনি শাহজাহানকে বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত করেন। 
কিছুকাল মধ্যে পর্ত,গীজরা হুগলীতে প্রবল হইয়া উঠে। তাহারা এদেশ- 
বাসীকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্শে দীক্ষিত করিতে লাগিল। কাজেই তৎকালীন 
মোগল স্থবেদার কাশীম খা জাওয়ানী হুগলী আক্রমণ করিয়া পর্ত,গীজ দুর্গ 
ভূমিসাৎ করেন। এ সময় সরস্বতী নদী ভরাট হইয়া আসায় সপ্তগ্রাম বন্দরের 
অবনতি ঘটিয়াছিল। সেজন্য হুগলী মোগল বন্দররূপে ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। 

(১৮) ইংরাজ আগমন : ইংরাজের স্বদেশগ্রীভি : ডাঃ বাউটন-_ 
১৬** খুঃ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হইলেও, মাত্র ১৬৩৪ খুঃ ইংরাজরা 
ভারতে ফ্যাক্টরী স্থাপনের ফারমান পান। ১৬৩৮ খুঃ শাহ সুজ! বাঙ্গালার 
সৃবেদার নিযুক্ত হ*ন। তিনি পুনরায় বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহুলে 
লইয়া যান। তাহার সময়ে বাঙ্গালার রাজস্ব বাড়াইয়া এক কোটা সাত 
লক্ষ হইতে এক কোটী একত্রিশ লক্ষ ধার্ধ্য হয়। এই সময় ইংরাজের 
ভাগ্যাকাশ বিশেষ স্থুপ্রসন্ন হয়। ডাঃ বাউটন সম্রাট সাজাহানের 
একটী কন্তাকে অগ্রিদাহের ক্ষত হইতে আরোগ্য করেন। সম্রাট পুরফার 
প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি বলেন, “আমার ন্বজাতীয়কে বিনা শুন্কে 
বাঙ্গালায় ব্যবসা ও ফ্যাক্টরী নিশ্মাণ করিতে আজ্ঞা দিন*। সম্রাট তাহাতেই 
রাজী হইলেন। ডাঃ বাউটন বাঙ্গালায় আসিয়৷ শাহ স্থজার রাজান্তঃপুরের 
কোন রমণীকে নিরাময় করিয়া শাহ স্থজার প্রিয়পাত্র হন এবং হুগলী ও 
বালেশ্বরে ফ্যাক্টরী (কুঠী) নিশ্মাণ করিবার অন্থমতি পান। 

শাহজাহানের মৃত্যুর পর শাহ সথজা দিল্লী সিংহাসন অধিকারে 
অরুতকাধ্য হইয়া অবশেষে আরাকানরাজের আশ্রয় লাভার্থ আরাকান 
গিয়া জীবন হারাইলেন। মীর জুমল! বাঙ্গালার সুবেদার হইলেন। তিনি 
বাঙ্গালার রাজধানী পুনরায় ঢাকায় লইয়া আসিলেন। তিনি আসাম অভিযানে 
বিফলকাম হইয়! ভগ্নমনোরথে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাহার পর সায়েস্ত 


পরিশিষ্ট ১।./০ 


খা! বাঙ্গালার সুবেদার হ'ন। তিনি মোগল ও পর্ত,গীজ দস্যগণকে শাসন " 
করেন এবং চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাহার সময়ে ফরাসীরা চন্দননগরে, 
ওলন্দাজরা চু চুড়ায়, এবং দিনেমাররা শ্রীরামপুরে আড্ডা স্থাপন করে। জব 
চাবুণকের অধীনে ইংরাজেরা মোগলের সহিত কলহ করায় সায়েস্তা খার 
আদেশে ইংরাজ কুঠীসমূহ মোগলর দখল করে এবং ইতরাজ ব্যবসা নষ্ট হইয়া 
যায়। ১৬৮৯ থুঃ পরবন্তি সুবেদার ইংরাজদিগকে কুঠী খুলিতে দেন এবং 
ইংরাজের! পুনরায় বাঙ্গালায় আসে । 


শোন্তানিংহের বিদ্রোহ । ১৬৯৬ খুঃ বর্ধমানের জমিদার শোভাসিংহ 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শোভাসিংহের মৃত্যুর পর রহিম খা বিদ্রোহীগণের 
অধিনায়ক নির্বাচিত হ'ন | বিজ্রোহীরা সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গলা দখল করে। 
আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমৃশ্যান স্থবাদার হইয়া বাঙ্জালার বিদ্রোহ দমন করিতে 
আসেন। অনেক হিন্দু জমিদার বিদ্রোহীগণের নন্মুখীন হইয়া বুঝাইয়া 
দেন যে বাঙ্গালী দুর্বল হস্তে স্ত্রধীরণ করে না। বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারে 
অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এই সময় কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজ আশ্রয়ে বসবাস 
স্থাপন করেন। বিদ্রোহ অধিনায়ক রহিম খার অধীনে দ্বাদশ সহম্্র অশ্বারোহী 
ও ত্রিশ হাজার পদাতি সমবেত হইয়াছিল । তাহারা ৬* লক্ষ টাকা আয়ের 
জমিদারী দখল করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব স্থবেদারের পুত্র জবরদস্ত থার নিকট 
বিদ্রোহীরা পরাভূত হইল।* এমন সময় আজীমুস্তান রাজমহলে পৌছাইয়া 
স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত বঙ্গের জমিদার ও প্রজাগণের উপর পরোয়াণ! 
জারি করিলেন ষে তাহার অধীনতা স্বীকার করিলে বিদ্রোহীর্দের সকল অপরাধ 
মানা করিবেন। সত্বরেই যুদ্ধে রহিম খাঁর মৃত্যু হইল। বিদ্রোহীরা 
পলায়ন করিল। 

ইংরাজের বলসঞ্চয়। এই সকল গোলযোগের মধ্যে ১৬৯৬ থু: 
ইংরাজরা কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ছুর্গ নিশ্মাণ করিলেন এবং ছুই 
বৎসর পরে স্থৃতানুটী ও গোবিন্বপুর গ্রাম ছুইখানি ক্রয় করিলেন । আজীমুশ্বান 
১৭০৬ থুঃ পিতাকে দিজ্ীর সিংহাসন লাভে সাহায্য করিতে বাঙ্গালা ত্যাগ 
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করিলেন এবং দেওয়ান মুরশিদ কুলী খঁ! প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার স্থবেদার 
হইলেন । 


মুরশিদ কুলী ৷ ও বাঙ্গালার নবাবী । বাল্যে কুলী খা দাক্ষিণাত্য- 
বাসী এক দরিল্র ব্রাহ্মণের নিরাশ্রয় সন্তান ছিলেন । অতুল ধীশক্তি বলে তিনি 
সত্বর উচ্চপর্দ লাভ করেন। তিনি বাঙ্গালার রাজন্বের পুনর্ধবন্দবস্ত করিয়া 
১২ লক্ষ টাকা রাজস্বের উন্নতি করেন। তিনি ঢাকা হইতে মুখ্মদাবাদে 
( মুিদাবাদ ) রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন । কথিত আছে তিনি অসাধারণ 
ন্তায়পরতা দেখাইয়া বিচারাসনে বসিয়া স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণদপ্ডাজ্ঞা 
দিয়াছিলেন। তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কঠোর 
প্রকৃতির ছিলেন । তাহার গভীর ধর্মবিশ্বাস ছিল । তিনি বহু মসজিদ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । তাহারই কৃপায় নাটোর রাজবংশের উদ্ভব । 


নাটোর রাজবংশ : রঘুনন্দন। নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
রঘুনন্দন মুরসিদ্‌ কুলীকে রাজন্বের কাগজপত্র দাখিলে অযথা সাহায্য করায় 
অচিন্তর উচ্চপদ এবং পরবর্তীকালে বহু বাজেয়াপ্তী জমিদারীর মালিকানা লাভ 
করেন। তিনি অপুত্রক হওয়ায় জমিদারীগুলি তাহার জ্যেষ্ঠ রামজীবনের নামে 
বন্দোবস্থ ল'ন। কুলী খার সময়ে যশোহর ভূষণ! পরগণার জমিদার সীতারাম 
রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও ফৌজদারকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। 
প্রতাপাদিত্যের ন্যায় তিনি সেনা গঠন ও ছুর্গাদি নিশ্নাণ করেন । নাটোর 
রাজবংশের রামজীবন ২০ সহন্র সৈম্তদ্বারা নবাবকে সাহাধ্য করিলে সীতারাম 
পরাজিত ও বন্দী হ'ন। তিনি যখন শুনিলেন তাহার জন্য শূলের ব্যবস্থা 
হইতেছে তখন তিনি কারাকক্ষে বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক সাহায্যে প্রাণত্যাগ করেন। 

মুরসিদকুলী খা! ইংরাজগণকে সুচক্ষে দেখিতেন না। সেজন্ত কোম্পানী 
দিল্লীর সম্রাট সকাশে আবেদন নিমিত্ত দূত পাঠান । সেই সময় দিলীর রাস্তাস্তঃ- 
পুরে একটী রাজপুত রাজকুমারী পীড়িত হ'ন। সম্রাটের সহিত তাহার 
বিবাহ স্থির হইয়াছিল। ইংরাজ দূতের সমভিব্যাহারে ভাঃ স্কামিপ্টন দিজী 
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গিয়াছিলেন। তাহার চিকিৎসার গুণে রাজকুমারী নিরাময় হইলে পুরস্কার 
স্বরূপ ইংরাজগণ বিনা শুকে বাঙ্গালায় ব্যবসা করিবার অধিকার লাভ করেন। 

জ্বজা উদ্দিন মূরসিদ কুলীর মৃত্যুর পর স্থবেদার হ'ন। তিনি পুত্র সরফরাজ 
খা এবং আলম টাদকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং সকল বিষয়ে পরামর্শ 
লইবার জন্য একটী পরামর্শ-সভা গঠন করেন | উক্ত সভায় চাবিজন সভ্য গৃহীত 
হয়-_তীাহার ছুই ভ্রাতা হাজী আহাম্মদ ও আলীবদ্দী খাহিন্বু দেওয়ান আলমচাদ 
ও জগৎ শেঠ । সুজাউদ্দিন ন্ায়পরায়ণ ছিলেন ও অত্যাচারীকে দ্বণা করিতেন। 
তিনি মুরসিদ কুলী খা! কতৃক জেলে আবদ্ধ বহু ভূম্যধিকারীকে মুক্তি দিয়াছিলেন 
এবং কুলী খাঁর প্রজা-নিপীড়ক রাজন্ব-বন্দোবস্ত পরিবর্তন করিয়াছিলেন । এই 
সময় ত্রিপুরা রাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয় এবং এক পক্ষের অহুরোধে 
স্থজাউদ্দিন ত্রিপুরা জয় করিয়া মোগল সাত্রাজ্যতৃক্ত করেন । সথজাউদ্দিন ইংরাজ 
ও ওলন্দাজদিগের প্ররোচনায় জাম্মাণ ব্যবসায়ীদের বাঙ্গালা হইতে উৎখাত 
করিয়াছিলেন। তিনি তাহার জামাতা মুরসিদকুলীকে উড়িস্যার শাসনকর্তা 
করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সে সময় মুসলমান অত্যাচারের ভয়ে পুরীর রাজ 
জ্রগন্নাথদেবকে চিক্কা হ্রদের পরপারে লইয়া গিয়া স্থাপন করেন। ফুলে 
উড়িস্তার রাজকর হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মুরসিদ্‌ কুলী রাজাকে অভয়দান 
করিয়! জগন্নাথদেবকে স্বস্থানে পুনরায় স্থাপন করান। স্থজাউদ্দিন তাহার পুত্র 
সরফরাজ খাকে ঢাকার শাসনকর্তা করিয়া প্রেরণ করেন এবং যশোবন্ত রায় 
দেওয়ান হিসাবে তাহার অন্গগমন করেন। যশোবস্ত রায়ের হ্থুশাসনে ঢাকায় 
পুনরায় টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হয়। সায়ে্তা থার সময় চাউলের 
দূর এ্ররূপ ছিল। তিনি একটা ফটক নিশ্াণ করিয়া উহার দরওয়াজা বন্ধ করিয়। 
দিয়াছিলেন এবং আদেশ দিয়াছিলেন যতদিন আবার চাউল টাকায় আট মণ 
না বিক্রয় হইবে ততদিন এ ফটক বন্ধ থাকিবে। যশবন্ত সেই ফটক পুনরায় 
থুলিবার হুকুম দেন। 

স্জাউদ্দিনের মৃত্যুতে সরফরাজ তাহার পদ লাভ করেন। কিন্ত রাজোচিত 
গুণগ্রামের তাহার নিতান্ত অভাব থাকায় তাহারই পরামর্শ সভা! দিল্লীর রাজ- 
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দরবার হইতে আলীবদ্দীর নামে সুবেদার পদের নিয়োগপত্র আনয়ন করে। 
তৎপরে আলীবদী সৈন্যনামস্ত লইয়া সরফরাজকে গিরিয়ায় আক্রমণ করিলেন । 
ইতিপূর্বে আলীবদ্দ প্রধান প্রথান অমাত্যকে স্বপক্ষে বশীভূত করিয়াছিলেন। 
যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হইলেন। 

(১৯) আলীবদ্দা ও বর্গীর হাঙ্জামা। ১৭৪০থৃঃ আলীবদ্ব্গ বাঙ্গালার 
স্থবেদার হইলেন । তিনি স্থজাউদ্দিনের জামাতা উড়িফ্যার শাসনকর্তা মুরসিদ 
কুলীকে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্টে উড়িস্যা আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের 
পর যখন আলবদর প্রায় পরাজিত তখন সেনাপতি মীরজাফরের বীরত্বে যুদ্ধের 
অবস্থার পরিবর্তন হইল এবং নবাবপক্ষ জয়লাভ করিল। কিন্তু বিধাতা 
বাদ সাধিলেন। এই সময় মারহাট্টাগণ (বর্গী) ৪০,*** অশ্বারোহীসহ বাঙ্গালা 
আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। তাহার! আলীবদ্ধর্ণকে উড়িস্া হইতে প্রত্যা- 
বর্তনের পথে আক্রমণ করিল। তাহার! প্রস্তাব করিল দশলক্ষ টাকা পাইলে 
প্রত্যাবর্তন করিবে । নবাব স্বীকৃত হইলেন ন!। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া 
উঠিলে উক্ত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু বর্গাদদের অধিনায়ক ভাক্ষর 
পণ্তিত এক কোটা টাকা চাহিয়া বসিল। আলীবদ্দী তখন তাহার অনন্ত 
আফগান সেনাপতিগণের শরণাপন্ন হইলেন । তাহারা প্রাণ দিয়া-যুদ্ধ করিতে 
রাজ্তী হইলেন। যুদ্ধের অবস্থা আশাপ্রদ হইল । আহার ও বস্্হীন নবাবী সৈন্য 
অবরোধকারী বগাদিগকে অমিত বিক্রমে বাধা দিয়া পশ্চাত্বর্তন করিতে 
লাগিল। তিন দিন অনাহারে ও অর্দাহারে নবাবী সৈন্য কাটোয়ায় পৌছিয়া 
রক্ষা পাইল । একদল বর্গা মুখিদাবাদ প্রবেশ করিয়া জগৎ শেঠের ভবন লুঠ 
করিয়া তিন লক্ষ টাকা পাইল। পশ্চিম বঙ্গের বহুলোক ইংরাজ অধিকার 
কলিকাতায় পলাইয়৷। আমিল। ইংরাজর! পরিখা কাটিয়া! (যাহা মাবৃহট্র্যা ডিচ, 
নামে প্রসিদ্ধ) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। বর্যাপগমে আলীবদ্ধী নৃতন সৈন্য 
সংগ্রহ করিয়! ভাঞ্কর পণ্ডিতকে অন্রসরণ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে পরাজিত 
করিলেন। ভাষ্কর কটকের পথে দেশে পলায়ন করিলেন। ইহাই বর্গী 
হাঙ্গামার পঞ্চ পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদ । 


পরিশিষ্ট ১৪-/৯ 


১৭৪৩ থৃঃ রঘুজী ভোসলা বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহার বিপক্ষ- 
দলীয় মারহাট্া-প্রধান “পেশবা” আলীবদর্গকে সাহায্য করায় রঘুজী ভোসলা 
বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হ'ন। ইহাই দ্বিতীয় বর্গীর হাজামা। পরে 
পেশবা রঘুজীকে বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার অনুমতি দ্রেন। 

বিংশ সহন্্র অশ্বারোহী লইয়া তৃতীয়বার বর্গারা! ভাক্কর রাওর অধীনে 
বাঙ্গালা আক্রমণ করে । আলীবন্দী দাবীরৃত অর্থ দিবার ছলে ভাঞ্কর রাওকে 
শিবির মধ্যে আনিয়া হত্যা করেন। ইহাই তৃতীয় বীর হাজাম! ৷ 


১৭৪৫ থু রঘুজী ভোসলা চতুর্থবার বাঙ্গালা আক্রমণ করে এবং বীরভূম, 
বর্ধমান ও উড়িস্যায় লুঠতরাজ করিয়া, কাটোয়ার নিকট আলীবদ্ধ্খী কর্তৃক 
পরাজিত হইয়! দেশে প্রত্যাবর্তন করে । 


১৭৪৭ খুঃ বর্গারা শেষবার রঘৃজীর পুত্র জানকিজির সেনাপতিত্ে বাঙ্গালা 
আক্রমণ করে। জানকিজি তিন বৎসর ধরিয়৷ বাঙ্গালাদেশ উৎখাত করেন । 

আলীবদ্ধ্া যখন দেখিলেন বর্গীরা সন্মুখযুদ্ধে কখনও অগ্রসর হইবে না এবং 
বৎসরের পর বৎসর সথজলা! স্থফলা বঙ্গভূমি লুণ্ঠন দ্বারা প্রপীড়িত করিবে “তখন 
তিনি অনন্যোপায় হইয়া বগীদিগকে উড়িগ্তা প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন এবং 
বাধিক ১২ লক্ষ টাকা “চৌথ” হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি বন্ধন 
করিলেন । 


(২০) ইংরাজের অভ্যুদয়-_আলীবদ্দীর মৃত্যুতে (খৃঃ ১৭৫৬ ) সিরাজ 
তাহার রাজ্যাধিকারী হইলেন। তিনি ইংরাজদের উপর বরাবরই অসম্তষ্ট 
ছিলেন। সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি কলিকাতায় গভর্ণর ড্রেককে বলিলেন 
যে ফোর্ট উইলিয়মের যে সকল নৃতন অংশ গঠিত হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া 
ফেলিতে হইবে। ড্রেক রাজী না হওয়ায় তিনি কাশীমবাজারের কুঠী দখল 
করিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন । ড্রেক সমূহ বিপদ দেখিয়া স্ত্রীলোক ও 
শিশুদের লইয়া সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করিলেন। হলওয়েল তাহার কাধ্যভার গ্রহণ 
করিলেন। দিরাজদ্দৌল। বিনা যুদ্ধে সেনাপতি মীরজাফর সহ ফোর্ট 
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উইলিয়াম হূর্গে প্রবেশলাভ করেন । কথিত হয়, *% নবাবের কর্ধচারিগণ ১৪৬ 
জন ইংরাজকে বন্দী করিয়া একটি ক্ষুত্র কক্ষে রাত্রির জন্য আবদ্ধ করেন । ফলে, 
১৪৬ জন মধ্যে ১২৩ জন অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখ্যে পতিত হয়। 
ইংরাজগণ এ ছুঃসংবাদে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। মান্্রাজ প্রভৃতি স্থান 
হইতে সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ৯০০ ইংরাজ ও ১৫০০ সিপাহী সহ ক্লাইভ ও 
ওয়াটস্ন বজবজে আসিয়া! জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। বজবজে 
নবাব সৈন্তের সহিত যে সংঘর্ষ হইল তাহাতে নবাবসৈন্য পরাজিত হইয়া 
পলায়ন করিল। কলিকাতা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল এবং কান্তেন 
কুক হুগলী আক্রমণ করিয়া! নগর লুণ্ঠন করিলেন। সিরাজদ্দৌল৷ রাগান্বিত 
হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। সামান্য যুদ্ধের পর সন্ধি হইল। 
ইংরাজগণ তাহাদের কেন্লা দৃটীকৃত করিবার অনুমতি পাইল । 


(২১) সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র--সিরাজদ্দৌলা তাহার 
প্রধান কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখিতে ন। পারায়, তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ত 
হইল। মীরজাফর বাঙ্গালায় নবাবী পাইবার আশায় উহাতে যোগ 
দিল। সিরাজের সহিত সন্ি্ত্রে আবদ্ধ থাকা সত্বেও ক্লাইভ এই 
ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। স্থির হইল, মীরজাফর তাহার প্রতৃকে ত্যাগ করিয়া 
ইংরাজপক্ষে যোগ দিলে তীহাকে নবাবী দেওয়া! হইবে । আরও তিনি 
ফরাসীদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে ইংরাজকে সাহায্য করিবেন এবং 
কোম্পানী ও কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীগণকে প্রচুর অর্থ ঘুষ দিবেন। 
কলিকাতার জনৈক বণিক উমিচাদ্দ এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়। সিরাজ 
কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় তাহার বহু ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়। এখন সেই 
ব্যক্তি ক্লাইভকে বলিল, হয় তাহাকে নষ্ট সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩* লক্ষ 
টাকা দেওয়া হউক, নচে সে সিরাজকে যড়যন্ত্রের কথ! বলিয়া দ্রিবে। ক্লাইভ 


সপ 


**. এই ঘটল 3190 17019 7:৪8 নামে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কিন্ত কোন 
কোন এঁতিহাদিক এই ঘটনার সত্যত। সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন। 


পরিশিষ্ট ১/৪/০ 


উমিাদকে প্রবঞ্চনা করাই ঠিক করিলেন। ছুইখানি দলিল লিখিত হইল। 
আসল দলিলে উমিষাদের ক্ষতিপূরণের কথা রহিল, জাল দলিলে থাকিল না। 
ওয়াটসন্‌ জাল দলিল সহি করিতে অস্বীকার করিলে ক্লাইভ তাহার নাম জাল 
করিল। পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর .ক্লাইভ উমিাদকে প্রকৃত দলিলখানি 
দেখাইল, যাহাতে উমিঠাদের নামোল্েখ ছিলনা । তত্দর্শনে উমির্টাদ উন্মাদ 
হইয়া গেল। এইজন্যই ক্লাইভকে জালিয়াৎ ক্লাইভ বলে । সেকালের ইংরাজ- 
আইন অন্থুসারে জাল করিবার শাস্তি ফাসী। মহারাজ নন্দকুমারকে জাল 
করিবার অপরাধে ইংরাজ ফাসী দিয়াছিল। 

(২২) পলাশীর যুঝ্ধ। ১৭৫৭ খু: জুন মাসে ক্লাইভ তিন হাজার সৈম্তসমেত 
( উহার মধ্যে মাত্র ৭৫* ইংরাজ সেন! ছিল ) কাশিমবাজার অভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। ক্লাইভের যন্ত্রণীসভার সভ্য মেজর কুট তাহাকে অবিলম্ষে নবাবসেনা 
আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিল, অন্যের! মীরজাফরের আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে নিষেধ করিল। ক্লাইভ এক ঘণ্টাকাল নিঞ্জনে পরিভ্রমণ ও চিন্তা 
করিবার পর কুটের পরামর্শ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। পরদিন 
তিনি নদীপার হইয়া শক্রসৈন্যা ভিমুখে অগ্রসর হইলেন । ২৩শে জুন পলাশীর 
প্রাঙ্গণে যুদ্ধ আরম্ত হইল। 

পলাশীতে কোন সত্যকার যুদ্ধ ঘটে নাই। নবাব-সৈন্য প্রথমে 
আক্রমণ করে, ইংরাজ-সৈন্য আম-কানন মধ্যে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে 
বাধ্য হয়। আশ্চধ্যের কথা, যখন ইংরাজ :তাহার ভাগানির্ণয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত 
তখন ক্লাইভ স্ুনিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন। মীরজাফরের অধীনস্থ সৈন্য 
প্রথম হইতে যুদ্ধে বিরত ছিল, পরে তাহার! নবাব-সৈন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
অবস্থান করিতে লাগিল। ক্লাইভ সময় বুঝিয়! নবাব-সৈম্ত আক্রমণ করিলেন । 
দু:র্ভাগ্যক্রমে নবাবের বিশ্বস্ত বাঙ্গালী মুসলমান সেনাপতি মীরমদন এই সময় 
আহত হইয়া সমরশায়ী হইলেন। এক পশলা বৃষ্টি হইয় নবাবের বারুদ 
ভিজিয়া গেল। তথাপি মোহনলাল অগ্রসর হইতে লাগিলেন কিছুক্ষণ যুদ্ধ 
চলিলেই ইংরাজের পরাজয় স্থনিশ্চিত। ক্লাইভ মীরজাফরকে সংবাদ দিলেন, 


২ _.. বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস 


“রক্ষা কর। সন্ধির সর্তপালন কর।” মীরজাফর যুদ্ধমান নবাব-সৈম্যকে 
নবাবের নামে শিবিরে ফিরিবার আদেশ দিলেন। ভক্মোছ্যম নবাব-সৈন্ত 
পশ্চাদাপসরণ করিবার হুকুম পাইয়া চকিত হইয়া পলায়নপর হইল। কেহ 
আক্রমণ করিত্তেছে না, অথচ সৈন্ত পলাইতেছে। ইংরাজ-সৈন্য হুঘোগ বুঝিয়া 
ছত্রভঙ্গ নবাব-সৈন্যের পশ্চান্ধাবন করিল। পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজের জয় হইল, 
বাঙ্গালার তথা ভারতের মুললমান-সাম্রাজয-রবি চিরতরে অন্তগমন করিল । 


ইংরাজ রাজত্বের পুত্রপাত। জেমস্‌ মিল তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
লিখিয়াছেন :--“বিশজন ইংরাজ ও যোলজন সিপাহী মৃত ও সর্বসমেত ৩৬জন 
সৈনিক আহত, এই ক্ষতির পরিবর্তে ইংরাজ একটা বিশাল সাম্রাজ্য লাভ 
করিল।” ক্লাইভ মীরজাফরকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িস্যার নবাব বলিয়া 
অভিবাদন করিলেন। সিরাজ রাজমহল হইতে ধৃত হইয়! মুগ্রিদাবাদে আনীত 
হইলেন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে নিহত হইলেন । বিজয়ী পক্ষ 
মুশিদাবাদের রাজকোষে যে দেড় কোটা টাকা পাইল তাহা চুক্তি অন্থসারে 
ভাগ করিয়া লইল। তথাপি অর্ধেক বাকী রহিল, মীরজাফর তাহা পরে 
শোধ করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। ক্লাইভ নিজে একলক্ষ যাট হাজার পাউও 
ও কোম্পানীর মন্ত্রণাসভার প্রত্যেক সভ্য ২৪ হাজার পাউও হিসাবে পাইলেন। 
কোম্পানীও ২৪ পরগণার জমিদারী পাইলেন। দুই ব্সর পরে কোম্পানী এই 
জমিদারী ক্লাইভকে দান করেন, এবং এইজন্য জায়গীরদার হিসাবে ক্লাইভ 
কোম্পানীর নিকট হইতে বাধিক ৩ হাজার পাউও পাইতেন। বাঙ্গালার 
পরিব্তি ইতিহাস ইংরাজ রাজ্য দৃট়ীকরণের ইতিহাস। 


